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১৩৭৮ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সকতে সাহিত্যিক 
বর্ষপঞ্জীর প্রথম প্রকাশ । উল্লেখ না থাকলেও সেই সংখ্যাটি মুক্তি- 
সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত | 
১৩৭৯ সালের সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীটি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের 
নায়ক শেখ মুজিবর রহমানকে নিবেদিত হল। 
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সম্পাদকের নিবেদন 


গত বছর সাহিত্যিক বর্ষপপ্জীর প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে অনেক 
কথা বলার থাকলেও, সংক্ষেপে যেটুকু বলেছিলাম তাতে সাধারণ 
পাঠকের কাছে এই জাতীয় গ্রন্থের সার্থকতা সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তি 
থেকে গেছে। উপরন্তু অনেক সমালোচকও এই পরিকল্পনার যাথার্থয 
উপলব্ধি করতে পারেননি । সেই অক্ষমতাটুকু স্বীকার করে নিয়েই, 
এবারে বিস্তারিতভাবে কিছু বলার প্রযোজন বোধ করছি। 

সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচন! 
করতে গিয়ে গতবারে বলেছিলাম যে--“এমন একটি বই চাই যা 
হাতের কাছে থাকলে সারা বছরের বাংলা-সাহিত্যের নাড়ী-নক্ষত্র 
জানা যাবে |” এখনো সেইটিই আমার উদ্দেশ্য । কিন্তু ঠিক কোন্‌ 
জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সেই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত 
হবে, তা আলোচনাসাপেক্ষ । 

তবুও আমরা একটি পরিকল্পনা সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছি। 
সেই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে__ 

১। জীবিত সাহিত্যিকদের ঠিকান?, জন্মতারিখ ও উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থের বিবরণী | 

২। সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত ছল্সনামের তালিকা । 

ও। পরলোকগত সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যুর তালিকা। 

৪ | আলোচিত বছরে যে-সব সাহিত্যিকদের শতবাধিকী ও 
সার্দশতবাধিকী পালিত হয়েছে এবং ধারা পরলোক গমন করেছেন, 
সেই সমন্ত সাহিত্যিকদের জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী ও তাদের সাহিত্যকৃতি 
সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের রচিত মননশীল প্রবন্ধ! £. 1, 8 
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৫। আলোচিত বছরের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সংবাদ । 

৬। নূতন প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা । 

৭| নৃতন প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা। 

৮। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলির আলোচনা 

৯। পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাগুলির আলোচনা । 

১০ নৃভন প্রকাশিত ও আমাদের দ্র প্রেরিত গ্রন্থগুলির 
বিস্তারিত পরিচয় । | 

১১। সাহিত্যিক পুরস্কারের তালিকা । 

১২। বাংলা সাহিত্যের উপর বিভিন্ন বিশ্ববিগ্তালয়ের গবেষণার 
তালিকা । 
১৩7 অগ্ভাবধি প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার ধারাবাহিক 
তালিকা । ৮ | 
"5৪ সাহিত্যসাধকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর ধারাবাহিক 
তালিকা। : | | | 

১৫। সাহিত্যসাধকদের ছবি ও স্বাক্ষর | 

১৬ | বিবিধ। 

এখন আমাদের এই পরিকল্পিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তি 
কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

জীবিত সাহিত্যিকদের সংগে বর্তমান সাহিত্যান্রাশীদের যোগা- 
যোগ রাখার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। যদিও আমরা এখনো 
পর্যন্ত এই বিভাগটি সাহিত্যিকদের ঠিকানা-পরিবেশনের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রেখেছি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে--তার সংগে লেখকের 
জন্মতারিখ, কতকগুলি গ্রন্থের বিবরণ ও ছদ্মনাম থাকলে সেটিও 
উল্লেখ করতে পারব বলে আশা রাখি । এব্যাপারে যদি লেখক- 
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গণ সব সময সহযোগিতা করেন, তাহলে টায় সাম্প্রতিক গ্রন্থ" 
গুলির পরিচয় দেওযাঁও সম্তব। তি 

পরলোকগত সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যুর তালিকাটি প্রথম বছরে 
দিযেছিলাম, হাতের কাছে তথ্যগুলি সহজলভ্য করার জন্য | এটির 
পুনরাবৃত্তি করার নিশ্চয়ই প্রযোজন হবে না। কারণ আমরা 
ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষার সাহিত্যসাধকদের পরিচয় দেবার 
ব্যবস্থা করছি। কাজটি যদিও খুব সহজসাধ্য নয়, তবুও যথাসম্ভব 
আমরা! পুর্ণাঙ্গভাবে বিভাগটিকে পরিবেশন করতে সচেষ্ট থাকব । 
এতে প্রথমে বাংলাসাহিত্যের সূচনা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
সাহ্ত্যসাধকদের পরিচয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। 

আলোচ্য বছরে ষে সমস্ত সাহিত্য সাধকদের জন্ম-শতবাধিকী 
বা সার্ধ-জন্মশতবাধিকী পালিত হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী 
এবং সাহিতাকৃতির মূল্যাযন্‌ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ গতবারে 'যুগান্তরিত' 
অধ্যায়ে দেওয়া হযেছিল। অনুবপভাবে সেই বছরের পরলোকগত 
খ্যাতিমান সাঁহিতাকদের 'লোকান্তরিত' বিভাগে আলোচনা কর! 
হয়েছিল। এই বিভাগটির সার্থকতা সম্বন্ধে নান! আপত্তি উঠেছে। 
আপত্তির মূল কারণ হল-_এগুলি থাকার জন্য গ্রন্থের, কলেবর বৃদ্ধি 
পায় এবং সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই, মূল্য বৃদ্ধি পায়। বর্ষপঞ্জীতে 
তারা তথ্য চান, সাহিত্য চান না। 

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল-_সাধারণ পঞ্জিকার: মত দিক 
বৰ্ষপঞ্জী 'নীরস হবে কেন? বিশেষতঃ সাধারণ পাঠকের 
মনে আলোচিত সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কিছু কৌতুহল থাকা 
স্বাভাবিক । - 
- এই বিভাগে ধাদের রচনা প্রকাশিত হয়, তাদের মতামত 
সবক্ষত্ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে নাও হতে পারে । , কিন্তু তবুও তারা] 
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ষথাসম্তর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে সাহিত্যিকদেব কৃতিত্বের মুল্যায়ন 
করার ষে চেষ্টা করেছেন সকলেই তার গুকস্থ স্বীকার করবেন বলে 
আশা! রাখি। শুধুমাত্র সাহিত্যিকদের সম্বন্ধেই নয়, বাংলা- 
সাহিত্যের কোন কোন গুকতর বিষষ সম্পর্কেও এই বিভাগে 
আলোচনা থাকা উচিত যেমন বর্তমান সংখ্যাঘ ‘বঙ্গদর্শন’ 
পত্রিকার ও সাধারণ রঙ্গালয়েব শতবাধিকী উপলক্ষে বিশেষ 
নিবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। ভবিস্তাতে পাঠকবা নিশ্চয়ই এ 
সম্পর্কে সুচিন্তিভ মতামত জানাবেন | 


“সাহিত্য সংবাদ’ বিভাগটিতে বহু তথ্য বাদ দিতে হয় স্বাভাবিক 
কারণেই । কেরলমাত্র যে সংবাদগুলির চিরন্তন মূল্য আছে 
সেগুলিকেই স্থান দেওয়া হয়। এগুলি ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পাথেয় 
যোগাবে । এই বিভাগে বহু সাহিত্যিকের তিরোধানের সংবাদ ও 
জীবনী সন্নিবেশিত হয়। | 

পত্রিকা সংক্রান্ত তথ্যগুলি ভবিষ্যতে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস 
রচনায় সাহায্য করবে বলে আশা রাখি। 


নুতন প্রকাশিত পুস্তকগুলির পরিচয় দান বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশক বা গ্রন্থকার আমাদের কোন পুস্তক প্রদান 
করতে কুণ্টা বোধ করেন। আমাদের ইচ্ছা যে প্রতি বছরে 
এই বিভাগে আলোচিত পুস্তকের মধ্য থেকে একটি ক'রে শ্রেষ্ঠ 
গ্রস্থকে পুরস্কৃত করা হবে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পুরস্কাবের 
অর্থ প্রদান করতে চান তাহলে পত্রালাপ করতে পারেন। 


যে সমস্ত সাহিত্যিকদের আলোচনা বর্ষপঞ্জীতে স্থান পায় তাদের 
একটি করে ছবি ও স্বাক্ষর দিলে আরও ভাল হয । কিন্তু ব্যয় 
বাহুল্যের জন্য সেটিও এবারে সম্ভব হল ন!। 


[ ix ] 
সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের স্বতঃম্ফুর্ত সহযোগিতা 
ছাড়া এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করা খুবই ক্টপাধ্য। আশা করি ক্রমে 
ক্রমে এ ব্যাপারে আমি অধিকতর সহষোগিতালাভে সমর্থ হব | ইতি 
গ্রাম- বোড়হল, 


-পোঃ_জাঙ্গিপাড়া, জেলা_ হুগলী 


অশোক কুণ্ড, 
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ 
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বর্তমান সাহিত্যিকদের ঠিকানা 
ছদ্মনামের তালিকা 

বাঙলা নাটকে রঙ্গালয়ের দান ও 
সাধারণ রঙ্জালয়ের ক্রমবিবর্তন-__ 
ডঃ স্থশীলকুমার গুপ্ত 
বঙ্গদর্শন--অগিত্রসুদন ভট্টাচার্য 

শতবাবিকী শ্রদ্ধাগ্জলী__ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সংক্ষিপ্ত জীবনী 
অবনীন্দ্ গ্রন্থপপ্জী 


সাহিত্যশিল্পী রি ঘোষ .... 


অতুলপ্ৰসাদ সেন 

সংক্ষিপ্ত জীবনী 4০৪ 
কবি অতুলপ্ৰসাদ সেন-_-অকণকুমার বস্তু 
প্রিয়ন্ঘদা দেবী 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রিয়ম্ঘদাদেবীর কবিতা 


পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে 


নরেন্দ্র দেব 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


৫৭ 
৯১ 


১৫৩ 


বিষয় 


শ্বীনরেন্্রদেবের গ্রন্থপঞ্জী 
কবি নরেন্দ্র দেব-_অশোক কুণ্ড 
৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 
সভা-সমিতি--সম্মেলনে যোগদান 
ও বিদেশ ভ্রমণ 
সম্মান-সংবর্ধনা-পুরস্কার প্রাপ্তি 
তারাশস্করের গ্রন্থ তালিকা 
তারাশক্করের ছোটগল্পের তালিকা 
তারাশঙ্কর-_উজ্জ্বলকুমার মজুমদার "*" 
১০। পত্রিকা পর্যালোচনা 
নূতন পত্রিকা__-১৩৭৮ 
বিশেষ সংখ্যা-১৩৭৮ 
শারদ সংখ্যা পরিক্রমাঁঁ_-১৩৭৮ 


১১। গ্রন্থপরিচয় 
1 ১২। সাহিত্য সংবাদ 
অতুলপ্ৰসাদ জন্মশতবাধিকী 


অবণীন্দ্র জন্মশতবাধিকী eee! 
অশ্লীল পত্রিকার বন্থ্যৎসব 


আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্ণজয়ন্তী se sii 


আরজেনটিনার শরনার্থীদের জন্য সাহায্য অনুষ্ঠান 
ইন্দ্রমিত্র এবং বিভূতি মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন 
উমাপ্রসাদ মুখারজি একাদমী পুরস্কার পেলেন 


১৮১ 


[ xii ] 


বিষয় 


কবিতাপাঠের আসর 

কেশবচন্দ্র গুপ্ত পরলোকে 

জয়বাংলা পুরস্কার পেলেন আল মাহমুদ 
জন্মদিনে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সম্বদ্ধনা 


জীবনের সর্বস্তবে বাংলা চালু করার সংকল্প :-:- 
টেগোর রিসার্চ ইনন্টিটিউটের চতুর্থ সমাবর্তন উৎসব 


ভায়মণ্ডহারবার বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 
তারাশঙ্করের ইহজীবনের অবসান 
নাট্যকার সত্যেন মিত্রের লোকান্তর 
পরলোকে অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ঠ 


by) 


অনাথবন্ধু সেনগুপ্ত 
গঙ্গাপদ বঙ্গ 
শ্রগোপীনাথ বসাক 


সাহিত্যিক সরোজ রাবচৌধুরী **" 


নরেন্দ্র দেব 
নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
ডঃ মুনীর চৌধুরী 

শ্রীমতী শোভনা নন্দী 
শ্ীন্বধীররঞ্জন অধিকারী 
স্থবোধ রায় 

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
হরিজীবন গোস্বামী 
হরিহর শেঠ 


_. শি পিসী 


[ 11) ] 
বিষয় 

পরলোকে হীরালাল দাশগুপ্ত 

55 শেফালী নন্দী 

£»  প্রবোধ চট্টোপাধ্যায 

এ. বিজযকালী ভট্টাচার্য 

:॥: দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

॥: লেখিকা অন্নপূর্ণা ভাদুডী 

১» কথাশিল্পী শ্রীঅপূর্বমণি দত্ত 

॥»: যোগেশচন্দ্র বাগল 

॥ কৃষ্ণদয়াল বন্থ 

> নীলমণি শীন্ত্রসাগর 
প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন 
পাবলো নেরুদার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি 
পশ্চিমবঙ্গে ক'জন সাহিত্যিক ঢাকায় আমন্ত্রিত 
পূর্বাঞ্চলীয় লেখক সম্মেলন 
বোমবাইয়ে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন 
বন্গসাহিত্য সম্মেলন ( ৩৫তম বাধিকী ) 
বাংলা সাহিত্যের রাজস্থান কাহিনীর সংকলন 
বিশ্ব রামায়ণ উৎসব “ 
বাংলাদেশে ব্যাপক বুদ্ধিজীবি হত্যার প্রতিবাদে 

, পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বিবৃতি 

ভারি ডেভিড ম্যাকাচনের অকাল প্রয়াণ 


মুজিবের যুক্তির দাবীতে এপার বাংলার সাহিত্যিক ও শিল্পী 


রবীন্দ্রনাথের কাছারি বাড়ী ধ্বংস 


[ xiv ] 

বিষয় 
রবীন্দ্রনাথ জাতীয় প্রেরণা 
শশিভূষণ সেন জন্মশতবাধিকী 
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর শতবৰ্ষপুর্তি উৎসব সূচনা 
সত্তর বৎসর পুতিতে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনন্দিত 
সাতজন সাহিত্যিক আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন 
সাহিত্যিক চাকচন্্র সান্যালের সম্বর্ধনা 
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ স্মরণে 
সংস্কৃতি পরিক্রমীর উদ্যোগে আলোচনাচক্র --* 
স্বাধীন বাংলাদেশ +e 


পৃষ্ঠা 
২৯৮ 
২৮৪ 
২৮৮ 


| ২৭৭ 


২৯১ 


২৯৭ 


২৮০০ 
২৮১ 
২৮৬ 


পুরস্কার প্রাপ্ত 
( পূৰ্ববৰ্তী বছরের তালিক। ১৩৭৮ সালের বর্ষপঞ্জীতে আছে ) 


সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার 


১৯৭১ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মণিমহেশ (ভ্রমণ ) 


রবীন্দ্র পুরস্কার 


১৯৭১ রূমাপদ চৌধুরী এখনই (উপন্যাস) ২ ৰ 
১৯৭২ পরেশচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার 
ক্রমবিকাশ ( ভাষাতত্ব ) 
ইন্দ্রমিত্র '  করুণাসাগর বিদ্যাসাগর (জীবনী ) 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবার প্রিয়ংবদ! ( উপন্তাস ) 


শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার 


১৯৭২ শ্রীদিলীপকুমার রায় ও হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 


আনন্দ পুরষ্কার 


১৯৭২ শ্রীঅম্লাণ দত্ত ও শ্রীন্ুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 


৮ 


মৌচাক পুরস্কার 


১৯৭২ শ্রীঅখিল নিয়োগী 


[xvi 


উণ্টোরথ পুরস্কার 
১৯৭২ শ্রীমনীশ ঘটক 

জয়বাংলা পুরস্কার 
১৯৭২ আল মাহমুদ কালের কলম (কাব্য) 

নোবেল পুরস্কার 
১৯৭১ পাবলো নেরুদা চিলি 

বাংলা আকাদমী পুরস্কার 

১। জহির রায়হান ( মরণোত্তর )- উপন্যাস 
২। ডঃ মোজাফফর হায়দার চৌধুরী (এ)-- প্রবন্ধ ও গবেষণা 
৩। আনোযার পাশা (এ )-- এ 
৪1 হাসান হাফিজুর রহমান কবিতা 
৫1 জ্যোতিপ্রকাঁশ দর্ত__ ছোটগল্প 
৬। একলাস উদ্দীন আহমদ-_ শিশুসাহিত্য 


বর্তমান সাহিত্যিকদের ঠিকানা 


( এই বিভাগে বর্তমানকালের জীবিত সাহিত্যিকদের ঠিকান। 
দেওয়া হয়েছে। ১৩৭৮ সালের বর্ষপঞ্জীতে ধাদের ঠিকানা! আছে 
তাদের নাম এবারে বাদ দেওয়া হল। তা সত্বেও যোগাযোগের 
অভাবে, অনেক নামকরা সাহিত্যিকদের ঠিকানা দেওয়া গেল না। 
উপযুক্ত সাহায্য পেলে পরে বিভাগটি পরিবন্ধিত হবে এবং নামের ও 
ঠিকানার সংগে জন্মতারিখ ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থেরও নাম 
থাকবে । বাংলাদেশের সাহিত্যিকদেরও নাম থাকবে । অপেক্ষাকৃত 
নৃতন সাহিত্যিকদের ঠিকানা সংযোজিত করতে হলে প্রকাশিত 
একটি গ্রন্থসহ ঠিকান] পাঠাতে হবে| ঠিকানাটি স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী 
তা জানাতে হবে 1) | 


অক্ষষকুমার চক্রবর্ঠী--গ্রাম+পোঃ--বোড়াল, ২৪ পরগণা | 

অখিল নিয়োগী--২৫, রাজেন্দ্রলাল ষ্টরীট । কলি-৬। 

অচ্যুতানন্দ গোম্বামী--৪২/৭, বেদিয়াডাঙা ২য় লেন। কলি-২৯। 
অজযকুমার চক্রবর্তী__পোৌঃ-ধুবডি, জেলা-__-গোষালপাডা, আসাম। 
অজয দাশগুপ্ত--৩-বি, রাজা মণীন্দ্র রোড । .কলি-২। 
অজয় বন্থ-_১০, গ্যালিফ গ্রীট। ব্লক নং--১, স্থ্যট-১৯। কলি-৩। 
অজিত কুমার ঘোষ-_-৩, উমেশ দত্ত লেন। কলি-৬। . 

অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-১০ বি, কলেজ রো! । কলি-৯ | 


১৭ 


অজিতবৃষ্ণ বন্থ--২৮-বি, পণ্ডিতিয়া রোড । কলি-২৯। 
অজিত গঙ্জোপাধ্যায়--8/২ ডি, রাজেন্দ্রলাল ষ্রীট । কলি-৬| 
_ অজিত দত্ত-দত্ত লেন, চারা, শ্রীরামপুর, হুগলী । 
অজিত শঙ্কর দে--৮ ও ৯, বেনিযাপাড়া লেন, বরানগর । | 
কলি-৩৬। 

''অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়_-৫০/১ বি, রামকাঞ বসু স্ট্রীট ৷ রি ৩! 
*অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--১৮০-এ, আপার সাকুলাব' রোড । 
'_ কুলি-৪। 

'অতীন্দ্রনাথ বোস--পোঃ__মধ্যমগ্রাম, জেলা-২৪ পূরগণা। 
'অতুলানন্দ চক্রবর্তী--৩৯-ডি, গল্ফ ক্লাব রোড। কলি-৩৩। 
অতুলচন্দ্রমাহাতো-_ঝাডগ্রাম, মেদিনীপুর | ০! 
অতুল্য ঘোষ--৮৩-বি, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলি-৬। 

' অদ্দেন্দুভুষণ রায়চৌধুরী__১-পি, বেলভিভিয়ার রোড । কলি-২৭ । 

' অনস্তলাল ঠাকুর-_মিথিল! ইনন্টিটিউট ।' পোঃ-_দ্বারভাঙ্গা, বিহার | 
অন্নপূর্ণা গোস্বামী--১৫, আলিপুর রোড । কলি-২৭। 

“অনাথনাথ বস্থ__-বিনয়ভবন, শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 

অনাথবন্ধু দত্ব--২৬, গীতাণ্ঘর ঘটক লেন। আলিপুর | কলি-২৭। 
'অনাদিনাথ পাল--১৮/৮, জামির লেন। কলি-১৯। j 
'অনিলকুমার চক্রবর্তী--২১, দীনবন্ধু মিত্র লেন। কৃষ্ণনগর । নদীয়া 
অনিলকুমার দিংহ--৮৭, চৌরন্গী রোড। কলি-২০। | 
অনিলকুমার রায়_-পৌঃ__কাঁচনা, ২৪-পরগণা। 

- অনিলচন্দ্র ব্যানাজি__২*, রামকান্ত বোস সীট । কলি-৩। 
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়_২৬, টাইপ ১৯ সিভিল লাইনস, 
ল্যান্কারস রোড, দিল্লী-৮। 
অনিলর্বরণ ঘোষ--ব্যান্ক ল্যাণ্ড, পোঃ--বেলখরিয়া ২৪-পরগণা। 
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অনিলবরণ বায়--শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডীচেরী। 

অনুরাধা দেবী-_শ্রীএইচ. মুখার্জি । ৩৭, বাছুড়বাঁগান ষ্্রীট | কলি-৯। 

অবনীভূষণ ঘোষ-_৭*/১, হাজরা রোড । কলি-১৯। 

অবন্তী সান্যাল-_-কালনা রোড, বর্ধমান। টী 

অবিনাশ চন্দ্র বোস__৮/৫, কপনগর ! দিলী-৬। 

অমর মুখোপাধ্যায়--৫৪, টেগোর টাউন | এলাহাবাদ-২। 

অমরেন্দ্র ঘোষ--৩৮, প্রিন্স বক্তিয্বার শাহ রোড | কলি-৩৩। 

অমল দাশগুপ্ত_-৮৬, আশুতোষ মুখাজি রোড। কলি-২৫। 

অমলা দত্ত- গ্রন্থাগার, পি-৫৮ ল্যান্সভাউন রোড এক্সটেনসন। 
কলি-২৯। 

অমলেন্দু চক্রবর্তী_-৪, ক্ষুদিরাম বস্তু রোড । কলি--৬। 

অমলেন্দু দত্ত_-১৬২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড । বেহালা । কলি-৩৪। 

অমলেন্দু মিত্--রতন লাইব্রেরী, সিউডী, বীরভূম 

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য--১০৩-ই, কাকুলিয়া রোড।' কলি-২৯।' 

অমিতাকুমারী বস্থ--৮/৫, বপনগর, দিলী-৬। . 

অমিতাভ চক্রবর্তী--২৪-বি, বেনিয়াটোলা লেন । কলি-৯। 

অমিতাভ গুপ্ত--৬১, পার্ক স্রীট । ফ্ল্যাট নং ৯৪ । কলি-১৬। 

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর --'আবাস’, শান্তিনিকেতন, বীরভূম | 

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়_জি সি গোস্বামী রী |. পোঃ-- 
শ্রীরামপুর, হুগলী । 

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায_২/২, রা রোড | নি -১৯। 

অমিয়কুমার সেন--রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল বি গোলপার্ক, 
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অমূল্যচন্ সেন__ইপ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স ৷ 
পাতৌদি হাউস, নূতন দিললী-১। 

অমুল্যধন মুখোপাধ্যায়--বাঁশবেডিয়া, হুগলী | - 

অধিজ্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়--৪০-সি, চক্রবেডিয়া রোড (নর্থ )। 
কলি-২। 

অরুণকুমার ভট্টাচার্ষ-_-৬-জি, রাজ! অপূর্বকৃষ্ণ লেন। কলি-২। 

অরুণচন্দ্র গুহ-_৩২, আপার সার্কুলার রোড | ্ | 

ডঃ অরুণ বসহ্--৫/২ এম, পণ্ডিতিয়া রোড । কলি-২৯ 

অরুণ মৈত্র--পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ land | - a উন্নয়ন 
সংস্থ।। কুচবিহার | 

অরুণ মুখোপাধ্যায়--৬*-এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড । কলি-২৫। 

অরুণ সরকার-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পোঃ-কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 

অরুণা মুখাজি__এষা জোয়াই রোড, শিলং । 

অলোকনাথ চক্রবর্তী--তমলুক, মেদিনীপুর | 

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত--১৪৫ই, প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড। 
কলি-৩২। 

অশনিভূষণ মঙ্ুমদার--পো+_কুচবিহার, পঃ দিনাজপুর 15. 

অশোক গুপ্ত--প্লট নং ৬৮৮, ব্লক ‘ও’ নিউ আলিপুর, কলি-৩৩। 

অশোক মুখোপাধ্যায়__পুনাপাট, পোঃলোয়াদা, মেদিনীপুর । 

অসিতনাথ রারচৌধুরী-_পোঃ-শিবহাটি, ২৪-পরগণা। 

আজহীরউদ্দীন খান্‌-_মীরবাজার, মেদিনীপুর ৷ 

আবদুর রহমান- ভূ ইমোহন, বল্লালদীঘি, হুগলী । 

আব্দুল জববার-_সাতগাছিয়াঃ বাওয়ালী, বজবজ, ২৪-পরগণা | 

আল মাহমুদ-_ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, পূর্ববঙ্গ | 

আশালতা সিংহ-_ডাঃ ডি. এন. সিংহ । পোঃ-দুবরাজপুর, বীরভূম । 
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'আশীষকুমার ভট্টাচার্য -৭/২ বি, বাঁলিগঞ্জ পার্ক। কলি-১৯।. 

আশীষ গুপ্ত--১৫/১-বি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলি-২৬। 

আগু চট্টোপাধ্যায় পি-৯১, সর্দার শঙ্কর রোড, কলি-২৯। 
আশুতোষ ঘোষ-_-২/১, রাণীশঙ্করী লেন, কালিঘাট, কলি-২৬। 

ইন্দিরা দেবী--৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১২1 -. 

উজ্জ্বল মজুমদার (ডঃ)--৬৩ এফ মহাঁনির্বাণ রোড, কলি-২৯।. 
উৎপল দত্ত_-১৪০/২৪, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তু রোড, কলি-৪০। 
উমানাথ সিংহ-_শ্রীতি'প্রেস, বহরমপুর, পোঃ-খাগড়া, মুশিদাবাদ। 
উমারাণী বাঁয়--১০, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলি-৬। | 
উষা বন্থ--৬৪, এল-৪, রোড নং ২, ফার্ম এরিয়া, কদমা, 
__ জামসেদপুর ৷ ০ | 
খষি দাস--৩১-১ বি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলি-১৪। 

এ. কে. ভট্টাচার্য_পাঠকপাড়া, পোঃ ও জেলা-বাকুড়া। 

এম. আবদুর রহমান-_পোঃ-_কাটোয়া, বদ্ধমান। . 

এল. মুখাজি--অস্বিকা আদিত্য লেন, শিবাজী মাৰ্গ, লক্ষৌ। 

এস. এন. মুখাঁজি-_সেভান্তি বাগ, ইউনিভাপিটি রোড, বরোদা। 
এস. এম. সিরাজুল ইসলাম--২, ওয়ালিউল্লা লেন, কলি-১৬। . 
কমল সরকার--২৭, টি. এন. চ্যাটার্জি স্ট্রীট । কলি-৫০। 

কমল] দাশগুণ্-_১৮, সাদার্ণ এভিনিউ । কলি-২৬। . 
কমলাঁদেবী চট্টোপাধ্যায়-_-দিল পাজির | ওয়ারডেন রোড. বন্ধে। 
কমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়__খাগড়া, বহরমপুর, মুশিদাবাদ | . 
কমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্ষ_২৫-এ, গোপাল ব্যানাজি ষ্্রীট । কলি-২৫। 
করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়--১২, পি. কে. ঠাকুর ষ্্রীট। কলি-৬। 
করালিকান্ত বিশ্বাস--৯২, জিরে! রোড । এলাহাবাদ ।- 

কল্যাণনাথ দত্ত--৭১বি, মানিকতলা প্রীট । কলি-৬। 


২১ it )1 # 


কল্যাণী প্রামাণিক-_প্রী পি. কে. প্রামাণিক । ১৫-এ, ক্ষুদিরাম 
বোস রোড। কলি-১। 

কাঞ্চনকুমার মুখোপাধ্যায়_-ডি ইডি? ডি, নরেন নগর, 
বেনারস-১। 

কাতিক মজুমদার--১০৭/এ, রাসবিহারী এভিনিউ । কলি-২৯। 

কানা ইলাল' মুখোপাধ্যায়_৬/১ এ, বাঞ্চারাম অক্ুর লেন। কলি-১২। 

কানাই সামন্ত--৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।, কলি-৭। 

কালিদাস কাঞ্জিলাল-_৫৭, ইন্দ্র'বিশ্বাস রোড] কলি-৩৭। 

কালিদাস ভট্টাচার্__পঞ্চাননতলা লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী | 

কালিপদ চট্টোপাধ্যায_পোঃ__বহরমপুর, মুশিদাবাদ। 

কালিপদ মুখোপাধ্যায়-_দি গার্ডেন, বাঁকুড়া |. 

কিরণশম্কর সেনগুপ্ত_১১১/২, সেলিমপুর রোড । ঢাকুরিধা |. 
কলি-৩১। 

কুপ্তগোবিন্দ গোস্বামী--৮/এ, লেক টেরেস | কলি-২৯। 

কুমারলাল দাশগুপ্ত-_পো:- সূরিয়া জেলা-_হাজারিবাগ, বিহার । 

কুমারেশ' ঘোষ--৪৫-এ, গড়পার রোড | কলি-৯। 

কৃষ্ণচন্দ্ৰ লাহিড়ী--জয়নীরায়ণ ব্যানার্জি লেন। কলি-৩৬। 

কৃষ্ণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়-_-৭৬-এ, জনগমবাভী । বেনারস সিটি। 

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য _৩৬, আমহার্ষ গ্রীট । কলি-৯। 

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তা-_জি. সি. কলেজ। শিলচর। আপাঁম। 

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী__৩-৩, কৃষ্ণবোস সীট । কলি-৪। 

ক্ষেত্র গুপ্ত (ডঃ)--৪২-বি, বাঙ্গুর এভিনিউ । কলি-২৮। 

ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল- হোম ভিপার্টমেণ্ট, গভঃ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল । 
কলিকাতা । 

ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--১৯২/সি, কর্ণওয়ালিস গ্রীট । কলি-৬। 
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ক্ষুদিরাম দাস--পোঃ-_বেলিয়াতোড়, জেলা-বীকুড়া |. টু 

গঙ্গানন্দ ব্রাহ্মচারী-_ শ্রীশ্রীসদৃগুক সাধন সঙ্ঘ। ৬*, সিমলা! ষ্ররীট। 
কলি-৬। - - 

গীত! বন্দ্যোপাধ্যায়_-€৫বি, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড | কলি-২৯।- 

গোপালকৃষ্ণ রায়-_পোঃ- কৃষ্ণনগর, নদীয়া । Ee 

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বোস ইনটিটিউট। . ৯৩/১, আপার সার্কুলার 
রোড, কলি-৯। f 

গোপালচন্দ্র রায়--সাহিতাসদন, এ-১২৫ কলেজ ষ্ট্ীট মার্কেট, 
কলি-১২। la রর পু 

গোপালচন্দ্র সাধু-_অধ্যক্ষ সাধুজন পাঠাগার, পোঃবনগ্রাম, - 
২৪-পরগণা | | 

গোপালদাস কাব্যভারতী__৩৪, রাণীপার্ | বেলঘরিয়!। 
কলি-৫৬। 

গোপাল হালদার-_-১৪৫বি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬। 

গোপেন্দ্রকৃষণ দত্ত-_-১২, রমেশদত্ত সর ট, পোঃ-বীডন স্রীট, কলি-৬। . 

গোবিন্দ চক্রবর্তী-_রাণাঘাট, জেলা--নদীয়া। 

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়-_টিকাপাড়া, পোঃ-_সিমলাপাল, বাঁকুড়া । 

গোলাম কুদ্দদ--২৭, আহিরীপুকুর ফার্স্ট লেন, কলি-১৯। 

গৌতম সেন-_-৩৮ডি, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলি-৬। 

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী__পোঃ--হাজারিবাগ, বিহার | ' 

গৌরচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়-+৫, হাজরা লেন, কলি-২৯। 

গৌরচন্দ্র সাহা__৫, অবিনাশ ঘোষ লেন, কলি-৬। 

গৌরটাদ চট্রোপাধ্যায়-_১৮, বিন্দুপালিত লেন, কলি-৬। 

গৌরগোপাল বিগ্ভাবিনোদ (ব্যানাজি )--৪১, রাজা রাজবল্লভ সিট, 
কলি-৩। 


২৩ 


গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য _-১৩, পাইকপাড়া রোড, কলি-৩৭1 - 

জ্ঞানেন্দপ্রদাদ চক্রবর্তী_৯৬/২, অশোকনগর, পোঃ__হাবডা 
কলোনী, ২৪-পরগণা । 

চরণদাস ঘোষ-_১৩, কৈলাস ব্যানাজি লেন, হাঁওড়া। 

" চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত--১৫, বম্পাস রোড, কলি-২৯। 

চারুলাল মুখোপাধ্যায়__নেতাজী স্বভাষ রোড, পোঃ-টু ডা, 
হুগলী । 

টাদমোহন চক্রবর্তী__৬৯-এ, প্রতাপাদিত্য রোড, কলি-২৬। 

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত-_নীলরতন দাশগুপ্ত, গভঃ কলোনী । 
পোঠ মাখাল, হুগলী | - 

চিত্তরঞ্জন দেব--১১/এ, হরলাল মিত্র ই্রশট, বাগবাজার, কলি-৩। 

চিত্তরঞ্জন ব্যানাজি--১১/এ, অনাথদেব লেন। কলি-৬। 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী--২৮/৩-বি, সাহানগর রোড, কালিঘাট, 
কলি-২৬। 

জগদানন্দ বাঁজপেয়ী_-পোঃ_-জিয়াগঞ্জ, মগিদাবাদ | 

জগদীশনারায়ণ সরকার-_মুন্সিফভাঙা, পোঃ-_পুকলিয়া, মানভূম । 

জগন্নাথ বিশ্বাম-_পোঃ-_আলিপুরছুয়ার, জেলা-_জলপাইগুড়ি। 

জয়দেব রায়--৪১/৪৩, রস! রোড, কলি-৩৩। 

জয়ন্তকুমার ভাতুড়ী--১/১, রামচাদ নন্দী লেন, কলি-৬। ' 

জহর মুখোপাধ্যায়__সোদপুর সেকেণ্ড লেন, নিন 
কলি-৪১। 

,জানকীবল্লভ ভট্টাচার্ষ--পোঃ__ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা | 

জিতেন্দ্ৰনাথ ব্যানাজি__২৮, মনোহরপুকুর রোড । কলি-২৯। 

জিতেন্দ্রনাথ ০০৮ দহিওয়!ন, ছাপরা, 
বিহার। 
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জিকেন্দ্ প্রসাদ ভট্টাচার্য-_-৬৬, শরৎচ্যাটাজি স্ট্রীট, কলি-২৮ ! 
জীবনবল্লভ চৌধুরী--৫৩, বাজাজ মহল। -বারাকপুর | 
জ্যোতিভূষণ চাকী--৪২/১, তালতলা! লেন, কলি-১৬। 
‘জ্যোতির্ময় ঘোষ--৯, সত্যেন দত্ত রোড, কলি-২৯। 
‘জ্যোতির্ময় রায়--১/১, ঘোষাল গ্রাট, বালিগঞ্জ, কলি-১৯| 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ চৌধুরী--১৪০-এ, রস! রোড, কলি-২৬। 
'জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ-_৩৫/১*, পদ্মপুকুর রোড, কলি-২০। 
ডি. এন. রায়--উজানবাজার, গুজরাটি, আসাম। 
ডি. সি. গঙ্জোপাধ্যায়__ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, না | 
ভি. সি. সরকার--উতকামণ্ড, মাদ্রাজ | ঈ 
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত_-৫৪/১, আমহার্ষ্ স্ট্রীট, কলি-৯। 
তাপসকুমার ব্যানাজি__১৮/১, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া । 
তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়__ন্যাশন্তাল লাইব্রেরী ষ্টাফ কোয়ার্টার, 
বেলভেডিয়ার, আলিপুর, কলি-২৭। 
তারানাথ রায়--মধ্যপাড়া’, পোঃ-_রহড়া, ২৪-পরগণা ৷ 
তারাপদ মুখোপাধ্যায়__১৭*, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৪। 
তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য. _ফতেসিংপুর, আমলাগোড়া, মেদিনীপুর । 
ত্রিদিব মিত্র_-১৮, নম্করপাড়া লেন, শিবপুর, হাওড়া-২।- 
তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় _-৩/১, বাবুতলা রোড, দমদম, কলি-২৮। 
তুলসী মুখোপাধ্যায়--অনিম1 ভিলা, স্টেশন রোড, ্যারাফপুয, 
২৪-পরগণা। টু | 
দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য-_-১৮৮, আপার সার্কুলার রোড, কলি. ৪ | 
দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-__দেশবন্ধুনগর+ কলি-৩০ | ন 
দিলীপ মুখোপাধ্যায়__সেহারাপাড়া, পোঃ__সিউড়ী, বীরভুম ৷ 
দিবাকর ঘোষ--নন্দনপুর, পোঃ__জেকেন্দারি, মেদিনীপুর । 
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দিলীপকুমার গঙ্জোপাধ্যায়-_-কোয়ার্টার নং আর, এল--১৩৭, 
রোরাবাধ, পোঃ-_সিন্ধী, ধানবাদ । 

দিলাঁপকুমার রায়--হরিকৃষ্ণ আশ্রম, পুণা-৫। 

দ্বিজেন্দ্রমোহন দাশগুগু--১২৭/৩, অশোকনগর, পোঃ-_হাবড়া, 
২৪-পরগণা। 

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যা-_-৫৯/এ, কৈলাস বোস দ্রীট কলি-৬। 

দীপেন্দ্রনাথ ০ ব্লক-ও, নিউ আলিপুর, 
কলি-৩৩ 

দুর্গাদাস ননী বাঁকুড়া ।- 

ছুলালচাদ চৌধুরী-_কাকস হাইস্কুল, কাকসা, বর্দ্ধমান। 

দেবদাস ঘোষ-_গ্রাম + পো$ঃ-বাবুল, হুগলী । 

দেবদাস জোয়ারদার-_-১/৩৯/১ বিজয়গড়” কলি-৩২। 

দেবদাস দাশগুপ্ত--পোঃ--বারাসত, ২৪-পরগণা । 

দেবছুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়__-আকাশবাণী কোলকাতা | 

দেবীপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায়--১১-বি, চৌরঙ্গী টেরেস, কলি-২০। 

দেবাংগু সেনগুণ্ত--হালতু, ২৪-পরগণা । 

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস--৪৯/১-এ, টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬। 

দেবেশ দাস---৭, কার্জন লেন, নতুন দিললী-১। | 

ধনপ্রয় দাস--বিরাটি, কলি-২৮। 

ধীরেন বল--২১/২, বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭। 

ধীরেন্্র চন্দ্র হোম--৮, পলি হিল রোড, খার, বন্বে-২১। 

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-১, রখীন ব্যানাজি লেন, চাকুরিয়া, 
কলি-৩১। 

ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস__পি-২৩, রায়পুর গভঃ কলোনী, পোঃ-_গড়িয়া, 
২৪-পরগণ!। 


২৬ 


ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায_-১২৯-এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলি-৯। 

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত--শান্তিনিকেতন, বীরভূম | 

ধীরেন্দ্রলাল ধর-_৯, ফকিরটাদ মিত্র স্পট, কলি-৯। 

ননীগোপাল চক্রবর্তী__গেট রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 

ননীমার্ধব চৌধুরী--৯৭, বালিগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯। 

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত -২১/১, রসা রোড সাউথ থার্ড বাই লেন, 
কলি-৩। 

নন্দছুলাল চক্রবর্তী__মালদিয়া, মিলির হি 
২৪-পরগণা । 


নন্দরাণী চৌধুরী--১৮/৩, এস. এন. ব্যানার্জি রোড, কলিঃ। 

নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়_কালি”দন? স্ুন্দরবাগ, লক্ষৌ। 

নবগোপাল দাস__প্রিগুলেজ ব্যাঙ্ক লিঃ। ৬, চার্চ লেন, কলি-১। 

নরহরি কবিরাজ--নিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ, নবদ্বীপ, নদীয়া । 

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ-_৪৭-এ, একডালিয়া রোড, কলি-১৯। 

নৱেন্দ্রচন্দ্র রায়_পাতুলিয়া, ২৪-পরগণা | 

নরেশচন্দ্র রায়__রায় লজ, গণেশঘাট, তেজপুর, আসাম । 

নলিনীকান্ত গুপত-_-শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী | 

নলিনীকান্ত চক্রবতী__আযাশ্রোইকনমিক রিসার্চ সেন্টার, পোঃ_ 
শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 


নলিনীকান্ত সবকার--প্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী । 
নলিনীকিশোর গুহ--৫৭, মনোহরপুকুর রোড, কলি-২৯। 
নলিনীকুমাঁব ভদ্র--৬/এ, আশুতোষ শীল লেন, কলি-৯।' 
নারায়নচন্দ্র চন্দ__টাঁকী, ২৪-পরগণা। 

নারায়ণ চৌধুরী_-১৯কিউ/২এ, রাজা ম্ীন্দ্র রোড, কলি-৩৭। 
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নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়__দিল্লী বিশ্ববি্ভালয়, দিল্লী । 
নিখিল সেন-_অমৃতবাজার পত্রিকা । 
নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়_৩১/বি, একভালিয়া রোড, কলি-১৯। 
নিত্যানন্দ সাহা-_-৫০, আঁমহার্ট রো, কলি-৬। 
নিত্যানন্দ সিংহ--তেলেঙ্গাবাজার; কটক-১। - 
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী--স্কুল-বাগান, বোলপুর, বীরভূম ' 
নির্মলকুমার বসাক-_২২/৩, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলি-১৯। 
নির্মল দত্ত__গোয়াঁড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 
নিমাই মান্না চাঁকপোতা, আমতা, হাওডা । 
নিশিকান্ত মজুমদার__-বসারঃ কেওড়াতলা, ২৪-পরগণ] | 
নিশিকান্ত রায়চৌধুরী-_শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী । 
নীরদ সি চৌধুরী-_বিজ্ডিংস, নিকলসন রোড, দিল্লী-৮। 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-_ আনন্দবাজার, কলি। 
নীহাররঞ্জন সিংং--পোঃ-কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 
নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য _ শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 
পঞ্চানন মণ্ডল--শান্তিনিকেতন, বীরভূম ।, | 
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়--নগেন্দ্র কুটীর, ' পাণুয়া, জি. টি. রোড, 
হুগলী । 
পঞ্চানন রায--চেতুয়া বুনি দু ন্যাঁয়ভূষণ পাড়া, পোঃ__শঙ্করপুর, 
মেদিনীপুর । 
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়-_৮৬/১, মসজিদবাডী ষ্ট্ীট, কলি-৬। 
পরমানন্দ সরস্বতী--কামালগাছী বিজয়সাধন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, 
২৪-পরগণা | 
পরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়-_হারমু রোড, রাঁচি। 
পরিমলকান্তি ঘোষ--৫/১এ, নূর মহম্মদ লেন, কলি-৯। 
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- পরিমল গোস্বামী--৩৫-ডি কৈলাস বোস স্রীট, কলি-৬। 

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্ষ__হাজিনগর, নৈহাটা, ২৪-পরগণা | . 

পল্লব সেনগুপ্ত--২১/১, রসারোড সাউথ থার্ড বাই লেন, কলি-৩৩। 

পুলকেঁশ দে সরকার-_৩১, হরিনাথ দে রোড, কলি-৯। - 

পূৰ্ণচন্দ্ৰ চক্রবর্তী_-১৩০, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯। 

পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস--৪৪/২/এইচ-৯, মুরারিপুকুর রোড, কলি-১১। 

পৃ্েন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য---৮/১, গল্গাধর সেন লেন, কলি-৩৬। 

পৃশ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য--১১৮, বারুইপাডা, কলি-৩৫। 

প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-এডিটোরিয়াল স্টাফ, অমৃতবাজার পত্রিকা» 
এলাহাবাদ । 

প্রণবেন্দু দাশুণ--৭*, লেক রোড, কলি-২৩৬,। 

প্রতিভা গুপ্ত--৪৮/সি, পার্ক স্্র ঈট, কলি-৬1 ৃ 

প্রস্ভোৎকুমার দত্ত__নোয়াখালি হাউস, পি-৫৫৬ সি. আই. টি স্বীম 
নং ঠা. (১ম.তল), কলি-২৯। ৷ 

প্রন্ছোৎ গুহ-_-১-এ, মহীশুর রোড, কলি-২৬। 

প্রফুল্লকুমার গুপ্ত-_গোরাবাজার, বহরমপুর, মুশিদাবাদ। - 

প্রফুল্নকুমার দে--পোঃ-রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, বিহার ৷ ' 

প্রফুল্পকুমার রায়চৌধুরী-_৬-বি, ব্রড গ্রীট, কলি-১৯। | 

প্রফুল্পচন্দ্র গুপ্ত--১২৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯। _ 

প্রবোধকুমার মজুমদার-_দ্বারকানিবাস, বাবুগঞ্জ, লক্ষৌ | 

প্রবোধচন্দ্র পাল--অবুতর, পোঃ-কিসমণ্ড দশগ্রনঃ কুচবিহার ! 

প্রবোধচন্দ্র বন্থ--১৩, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯। 

প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী-৫৫/২৬, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলি- LEU 
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প্রবোধচন্দ্র সেন-_বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন এ YER 
প্রভাতকিরণ বস্ন_৭, রাজাবাগান স্রীট, কলি-৬। [0২ 
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প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--শিবানন্দ খাম, শ্রদ্ধানন্দপীঠ, নাগপুর। 

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_-পাণিহাটি, ২৪-পরগণা। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়__ভুবননগর, বোলপুর | - 

প্রভাত বন্থ--৫২-সি, রিচি রোড, কলি-১৯।  - 

প্রভাপরঞ্জন দে--3৩, সীতারাম ঘোষ ট্রট, কলি-৯। 

প্রমথনাথ গুহ-_-অফিস অফ দি এ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল, বিহার, 
পোঃহিনু, রাচি। | 

প্রমথনাথ পাল--২/সি, নবীনকুণ্ড লেন, কলি-৯। 

প্রমোদনাথ সেন--৮/২, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলি-১। ' 

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়_-১৬২-জে, ডোভার লেন, 9 
কলি-২৯। 

প্রমোদরঞ্জন সাহা_্রীমন্ত সরকার, এস. মি ই স্কুল, 
খারুপাতিয়া, দরং, আসাম । 


'প্রহলাদকুমার প্রামীণিক--৯, শ্যামাচরণ দে নট, কলি-১২। 


প্রাণকিশোর গোস্বামী_-৩/২ নবীন ব্যানার্জি লেন, টিন 
হাওড়া । 


'প্রেমোঘপল বন্দ্যোপাধ্যায়_২৩৫, ব্যারাকপুর টা রোড, কলি-৩৬। 


ফণিভূষণ আচার্ষ_স্থকুমার ভট্টাচার্য, ১৪ জি স্টেশন রোড, 
কলি-*১1 


, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়__আনন্দ ভবন, চারার ঘট রোড, ই, 


হুগলী । 


-২-ফণীন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়-_-আগরগাড়া, ২৪পরগণী 1." ? 


ফান্গুনী মুখোপাধ্যায়__-পোঃলাকরাকোণ্ডা, বীরভূম কঃ | 
বটকৃষ্ণ দে--মিনিষ্টি ১ হোম এযাফেয়াস? -গভঃ অব ইণ্ডিয়া, 'নৃতন 
'দিলী | . ১২২ ..4 নে 
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বরেন বস্থ__৭, ওয়েস্ট রোঁড, কলি-১৭। 

ব্রতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত--২৮/১, শ্রীমোহন লেন, কলি-২৬। 

বাণী রায়-_বাণীমন্রির, ৭৩, সাদার্ণ এভিনিউ, কলি-২৯। 

বামাপ্রপন্ন সেনগুগু--১৫২-বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯। 

বাসব ঠাকুর-_-১০, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলি-১৩। 

বিজন ভট্টাচার্য-_৩২এ, পদ্মপুকুর রোড, কলি-২০। 

বিজয়রতন সেনবর্মা--৫৩, রাজেন্দ্র চ্যাটাজি ৫ পো+আলমবাজার, 
বরানগর। 

বিনয়কুমার ঘোঁষ_-৫৩৪, গলি রামনাথ, ফয়েজ রোড, করোলবাগ, 
নতুন দিল্লী-৫ | 

বিনয়গোপাল রায়-_শান্তিনিকেতন, বীরভূম | 

বিনয় ঘোষ-_-১৫, ল্যান্স ডাউন প্রেস, কলি-২৯। 

বিনয় মুখোপাধ্যায়_-২৭-বি) চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১৩। 

বিনয় সরকার-_-৬/১বি, মদন মিত্র লেন, কলি-৬। 

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৮/৪১৩, ভোভার'লেন, কলি-২৯। 

বিনীত! বন্দ্যোপাধ্যায়-58/২, ভ্টাচার্যপাডা- লেন, সি 
হাওড়া । 

বিভূতিভূষণ গুপ্ত--৫৩/বি, বলদেও পাড়া রোড, কলি-৬। 

বিভৃতিভূষণ 8 মনোহর পুকুর রোড, 

"_ ক্ললি-২৬। 

বিমলকান্তি মঞ্জুমদার-_প্রান্তিক, পি-১২৪, লেক ভিউ রোড, 
কলি-২৯। Cj 

বিমলকুমার দত্ত--বিশ্বভারতী, জা 

বিমলচন্দ্র সিংহ_-২২৭/২, লোয়ার সাকুলার রোড, কলি-২০। 

বিমল ঘোষ-_১৬, কর্ণেল বিশ্বাস রোড়, কলি+১৪। ৪. . ১০৯ 
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বিমলানন্দ চট্টোপাধ্যায়-_জাহাজীর ম্যানসন, ৭৩/৩, হুঘেস রোড, 
বন্বে-৭| 

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়_-৯, কর্ণফিল্ড রোড, বালিগঞ্জ, কলি-১৯। 

বিমলেন্দু চক্রবর্তী_-৭, অশ্বিনী দত্ত -রোড, সানগাছি, দমদম, 
কলি-২৮। CE 

বিরাম মুখোপাধ্যায__-১৪/বি, ডোভার লেন, বালিগঞ্জ, কলি-২৯। 

বিশু মুখোপাধ্যায়--৮-বি, দীনবন্ধু লেন, কলি-৬। . 

বিশ্বনাথ পাল--নেতাজী স্থভাষ রোড, হাওডা । 

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--উত্তব ঘোষপাডা, পোঃঘোষ পাঁভা, বালি, 
হাওড়া । 

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়_৫৩৬/১, সাকুলার রোড, পোঃসাতরাগাছি, 
হাওড়া। 

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যা়__সিদ্ধগিরি বাগ, বেনারস। 

বিশ্বমোহন সান্যাল_ পোঃককনপুর, মুশিদাবাদ | - 

বিষুপদ ভট্টাচার্য -_২৫, গোয়াবাগান লেন (পশ্চাদ্ভাগ) কলি-৬। 

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়-__৩৩, আলিমুদ্দিন সীট, কলি-১৬। 

বীণার্টাদ মল্লিক--৩৯, হেমচন্দ্ৰ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া । 

বীরেন দাশ_-১৮-এ, বাছুডবাগান লেন, কলি-৯। - - 

বীরেন রাষ_ বেহালা, কলি-৩৪ '-- ্ 

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী--৫৫, বালিগঞ্জ ০ রোড, 
কলি-১৯। " ৯ 

বীরেন্্রনাথ দাশগুপু--১৮, সাদার্ণ এভিনিউ, কলি-২৬। 7 

বীরেন্দ্রনাথ নাথ--তেমাথা, চন্দননগর-৫। 

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন,-বীরভূম | - - 

বেচু প্রামাণিক-_বাবুরবাজার, 'তেলিনীপাড়া, হুগলী - '': 
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বেণু দেবী--নদীযাপাড়া, পুরুলিয়া 

বেলা দে--৪, মোহনলাল ষ্ট্ৰীট, কলি-৪। 

বেল! দেবী-_২৯-সি, যুগীপাঁড়া লেন, কলি-৬। 

বোন্মানা বিশ্বনাথম__৬২, নিমতা রোড, বেলঘরিয়||, 

ব্রজলাল চট্টোপাধ্যাষ---১৪৩/৭, শিবপুর রোড, হাওভা। 

ভবদেব ভট্টাচার্য_৪-বি, রাজা কালিকিষণ লেন. কলি-৪। 

ভবানী মুখোপাধ্যায়_কমলা কুটীর, ১৬, অভয় বিষ্ভালঙ্কার রোড, 
বেহালা, কলি-5৪ 1 

ভারতী সিংহ__-জননেতা৷ অফিস, তেলেঙ্গাবাজার, কটক-১। 

ভোলানাথ দত্ত__পোরেটা, কীর্ণাহাব, বীবভূম | 

ভূপেন্্রনাথ দাস--৩নং ঘর, বার এসোসিয়েশন, হাইকোর্ট, কলি-১। 

মণি পাল- রাণী ম্যানসন, হি? | ৭৬/২, কর্ণ ওযালিস ষ্ট্ৰীট, 
কলি-৬। 

মণীন্দ্র দত্ত__রাজা পিয়ারীমোহন কলেজ, উত্তরপাডা হুগলী | 

মতি নন্দী-_-২৫, তারক চ্যাটাজি লেন, কলি-৫। 

মধুসূদন চট্টোপাধ্যাঘ-_১-৬১, টলে লেন, পার্ক ্রী'ট, 
কলি-১৬। tN j 

মনোজ সান্যাল_-১০১, মনোহরপুকুর বোড, কলি+২৯। 

মনোজিৎ বস্থ--৭২/২/৪ বি, কাকুলিয়া রোড, উপরিতল, কলি-১৯। 

মনোরঞ্জন হাজরা__চাঁতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী ৷ 

মনোরম গুহঠাকুরতা-_২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলি-১৭। 

মন্মথকুমার চৌধুরী-_১*, জগন্নাথ স্থুর লেন, কলি-৬। 

মন্মধনাথ গুপ্ত__-পাঁবলিকেশনস ডিভিসন, সেক্রেটারিয়েট, দিলী-৮ 


মন্মথ বায-_-২২৯-সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬। রি 
৷ মলিন] বায়- বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন | - ৰ 
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মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য-__-সেক্সন অফিসার, রাজ্যসভা৷ সেক্রেটারিয়েট, 
পার্লামেন্ট হাউস, নতুন দিল্লী । 
মহেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস__মান্ুন্দা, নববারাকপুর, ২৪-পরগণা। ' 
মানসী দাশগুপ্ত পথিকৃৎ ২৪-পণ্ডিতিয়া রোড, কলি-২৯। 
মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়-_ভট্টাচার্ষপাঁডা, ত্রিবেণী, হুগলী । 
মাণিকলাল সিংহ-_বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া । 
মিহির আচার্ধ_-১৭২/৩১, লোফার সাকু'লার রোড, কলি-১৪। 
মিহির সেন__স্থনিকেতন, বিরাটী, কলি-২৮। 
মুকুল দত্ত--২/১, ডি. এল রায় স্রশট, কলি-৬। | 
মুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যভারতী, লাহিত্যবিনোদ-_বেলরুই, 
সীতারামপুর, বর্ধমান । 
'মৈত্রেয়ী দেবী--১, বালিগঞ্জ পার্ক, কলি-১৯ 
মোহিত রায়-_বোবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ৷ 
মোহিত রাঁয়__খেয়া, গেট রোড) কৃষ্ণনগর, নদ্রীা | " 
যশোদাজীষন ভট্টাচার্য_টিসকো সেন্টাল এ্যাকাউণ্টপ অফিস 
, পোঃ-জামডোবা, ধানবাদ | | 
যীষ্ণুম্পদ মিশ্র_কেদারপুর, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর | 
ষোগীলাল হালদার--৬/১-বি, রাধানাথ চৌধুরী রোড, কলি-১৫।' 
রজতকুমার পাঞ্জা--সেণ্টাল হোম, ২৭/২, সূর্য সেন স্ট্রীট । কলি-৯। 
রণজিৎকুমার রায়চৌধুরী-_চৈতন্যপুর, মাথরুন, বর্ধমান | 
রণজিৎ দেব--), ত্রিবৃত্ত সবণী, কুচবিহার | 
রবিরঞ্জন রায়চৌধুরী--১০/১/১ সি, নেপাল ভট্টাচার্য রী 
' কলি-২৬। | চি ; 
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত--২৮ বদ্রীদাস টেম্পল রোড, কলি-৪। - 
রবীন্দ্রকুমার বহু--৫৭-এ, কলেজ ষ্ট্রী, কলি-১২। 
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রবীন্দ্রনাথ ভট্াচার্য_আমিনপুর, দেগঙ্গা, ২৪-পরগণা | 

রমাপদ মুখোপাধ্যায়--২৩, শিবপুর রোড, হাওড়া । 

রবীন্দ্র মভুমদার-_খাগড়া, মুশিদাবাদ | 

রমনেন্দু গুপ্ত__ ৭/২৬, আদালতগঞ্জ, পাটনা-১। 

রমা চৌধুরী-_৩, ফেডারেশন ই্রশট, কলি-১৯। 

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক-_সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ট্রীট, কলি-৬। 

রমেশচন্দ্র দে__সদাশ্রী মন্দির, ১৫-বি শল্তুবাবু লেন, কলি-১৪। 

রমেশ মজমদার-_-১০৫, কালিকুণ্ড লেন, হাওড়া । 

রসময় দাস-_লাটু, কাছাভ, আসাম | . 

" রাইহরণ চক্রবর্তী--এ ডি. আই অব স্কুলস, মেদিনীপুর । 

রাখাল ভট্টাচার্য_১১-ডি, রামধন মিত্র লেন, কলি-৪ | 

রাজমোহন নাথ-__মিমৃস বীজ, নংখিমাই, শিলং, আসায় । 

ৰাজেন্দ্ৰ মিত্র_-১১-এ গোকুল মিত্র লেন, কলি-৫ | 

রাণী চন্দ শান্তিনিকেতন, বীবভূম । 

রাধারমণ প্রামাণিক-__পঞ্চরত্ব রোড, পোঃশান্তিপুর, নদীয়া। 

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য_ভট্টপাডা, বেলিধাতোড, বাঁকুড়া । 

রাসবিহারী মলিক-_৬৭, পাথুরিয়াঘাট! স্পট, কলি-৬। 

লক্ষণকুমার বিশ্বীস_-৩, কৃষ্ণলাহা লেন, কলি-১২। 

লতিকা ঘোঁষ_-৫১, এস. আর. দাস রোড, কলি-২৬। 

ললিতানন্দ গুপ্ত--নৃতন চটী, বাঁকুড়া । 

লাবণ্যকুমার চৌধুরী--৬৮, অশোক এভিনিউ,.পোঃ-রিজেণ্ট পার্ক । 
কলি-৪০। 

লিলি ভট্টাচার্য__লিলি মঞ্জিল, ১৬/২-এফ, ভোভার লেন, কলি”২৯। 

লীলা মভূমদীর-স্থ্যইট-৮। ৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলি-১৬। 

শক্তিপদ বন্দোপাধ্যায়__জগন্নাথপুর, অমাবা, সাঁওতাল পরগণা । 
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শঙ্কর ভট্টাচার্য_রিভার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, হরিণঘাট। সেপ্টণল 
লেবরেটরি, পোঃমোহনপুর; ভায়া--কীচরাপাডা, নদীয়া । 

শঙ্কর মিত্র--৩৩; উত্তম ঘোষ লেন, শালিখা, হাওড়া । . - ৮- 

শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ--১১ ওলাবিবিতলা লেন, হাঁওডা। 

শচীন CRE TON! কোলিয়ারী, 

। উখরা, বদ্ধমান। 

শচীন সেন- সম্পাদক-দি ইণ্ডিয়ান নেশন'। ফ্রেসারু রোড, 
পাটন]। 

শম্ভু মিত্র_-১১-এ, নাসিরুদ্দীন টি কালি | ঠি 


'শশধর ভট্টাচার্য_আরোগ্যালয়, তুন্দি রোড, পোঃ- গিরিডি, 


হাঁজারিবাগ, বিহার । 
শর্মীক বন্য্যোপাধ্যায়__€৫৫ বি, হিন্দুস্থান পার্ক” কান 
শান্তিদেব ঘোষ_শীস্তিনিকেতন, বীরভূম | ol 
শান্তিপ্রিয় বন্ব্যোপাধ্যায়--১২বি, ডাঃ নগেন ঘোষ লেন, কলি-৩১। 
শান্তিময় মুখোপাধ্যা--_-৪, রামকমল সীট, খিদ্দিরপুর, কলি-২৩। 
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-_২০, কাড়ার পুকুর লেন, হাওড়া । 
শ্যামস্থন্দর বন্ৰ্যোপাধ্যায়_+১৭, তেলিপাভা লেন, কলি-৪ 
শ্টামাপ্রসাদ ঠাকুর__২৯, সদানন্দ রোড, কলি-২৬। 


শিউলি মজুমদার-_২৩-ডি, কুমারটুলি ট্রীট, কলি-৫। 


শিবদাস চক্রবর্তী-_-১৮/৩ চণ্ডী ঘোষ বোড, টালিগঞ্জ, কলি-৪০।' 


' শিবপদ সেন__৫-এ, মতিলাল নেহেরু রোড, কলি-২৯। 


শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য _-৪১/৪৫, রসা রোড, কলি-৩৩। , - 
শিবরাম চক্রবর্তী-_১৩৪, মুক্তারামবাবু,্রশট, কলি-৭| 
শিশিরকুমার মিত্র শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডীচেবী । Sh 
শিশিরচন্দ্র সৈনগুপ্ত-_-২*, কৈলাস বস্তু সীট, কলি-৬। 
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শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর-ধাড়সা, সাঁতরাগাছি, হাওড়া । রি 
. আ্ীনিবাস ভট্টাচার্য--বাণী-বীথি, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা | 
হরি গঙ্গোপাধ্যায__৭, ছুতারপাড়া লেন, কলি-১২। 
শুদ্ধসত্ব বস্থ--১০/৩, নেপাল ভট্টাচার্য স্রট কলি-২৩। 
শুভো ঠাকুর--১১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলি-১৩ | 
শেখ নজরুল ইসলাম-__ধুলা সিমলা, হাওড়া । 
শেফালী নন্দী--১০৯/৫, সর্দার শঙ্কর রোড, কলি-২৯। 
শৈল চক্রবর্তী--৪৩, বালিগঞ্জ টেবেস, কলি-১৯। 
শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা-_মভার্ণ রিভিউ, ১০২/২, আপার সার্কুলার রোড, 
কলি-১। 
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ--১১/১২ পণ্ডিতিয় রোড, কলি-২৯। 
শৈলেন্দ্রশেখর শেঠ-_কাচড়াপাড়া, মান্ধারীবাজার, ২৪-পরগণা। 
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_পোঃ-খাদিগ্রাম, জেলা-মুজের, 
বিহার । ” 
শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-ব্লক পি ৭০১এ/১, নিউ আলিপুর, কলি-₹৩। 
'শৌৱীন্দ্ৰকুমার ঘোষ--১২-বি, মোহনবাগান লেন, কলি-৪। 
সত্যগুণ্ড-_২৯, নর্থ রেঞ্জ, কলি-২৭। 
সত্যেন্দ্ৰনাথ জানা--তমলুক, মেদিনীপুর । 
সত্যেন্্রনারায়ণ মজুমদাঁর-_মহানন্দপাড়া, শিলিগুড়ি | 
সতীকুমার নাগ-_-১৩/২-বি, বেনিয়াটোল! লেন, কলি-৯। 
সন্তোষকুমার দে--১৪৬, কবি নবীন সেন রোড, দমদম, কলি-২৮1 
সবোধাচার্য চৌধুরী-_-৩-এ, আহিরিপুকুর রোড, কলি-১৯। 
সন্তোষ সেনগুপ্ত--পোঃ--ঝাগরাখণ্ড কোলিয়ারী, জেলা-_সারগুজা, 
মধ্যপ্ৰদেশ | 
সমর দত্ত--১৩, গোপাল ঘোষ লেন, কলি-২৩। 
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সমরেন্দ্রৃষ্ণ সরকার-_৯, মাধব চ্যাটার্জি লেন, এলগিন রোড, 
কলি-২০। 

সরলানন্দ সেন_বাপুজী কলোনী, কলি-৩১। 

সরসীকুমার সরত্বতী--৬/১, মহেন্দ্র রোড, কলি-২৫ 1 

সরোজকুমার বস্থ_র'াচি কলেজ, রাঁচি। 

সরোজকুমার বায়চৌধুরী-_৩৩-এ, মদনমিত্র লেন, কলি-৬। 

সরোজরঞ্জন চৌধুরী-_পোঃ-নবদ্বীপ, নদীয়া । 

স্বপন দাস-_৫৮, শ্যামপুকুর সীট, কলি-৪। 

স্মরজিৎ বাগচী- দি ক্লিনিক, জলপাইগুডি | 

সাধনা মুখোপাধ্যায়_-৬/১, শ্রীমন্ত দে লেন, কলি-১২। , 

১ সিদ্ধেশ্বর ভট্রীচার্য-_বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন । ' 

সুকুমার দত্ত--২৬, শিউচরণ লাল রোড, এলাহাবাদ। 

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় _8৫-বি, চক্রবেড়িয়া রোড ৰ উত্তর ), 
কলি-২০। 

সুকুমার মাইতি__ পোঃ__তিলখোজা, মেদিনীপুর | টু 

সবক্ৃতি রায়চৌধুরী__-২০৩, নবীন আশা, দাদা সাহেব ফালকে রোড, 

বন্ধে ১৪। 

স্থখময় ভট্রাচার্য-_শান্তিনিকেতন, বীরভূম | 

স্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 

সৃজিত কুমার নাঁগ__৪৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্ীট, কলি-১। 

স্থধাকর চট্রোপাধ্যায়-_শান্তিনিকেতম, বীরভূম | 

হবধাংশুকুমার গুপ্ত-_৫-ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলি-৩। ' 

. স্মধাংশু গুপ্ত -১৪,'বাঁরৌয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা, কলি-১০ | 
"  স্থধাশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়--পি-২০২, সাদার্ণ এভিনিউ” কলি-২৯ । 
সুধাংশু সরকার__-২৩/৭, কবি নবীন'সেন রোড, দমদম, কলি-২৮1 
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, সুধীর করণ-_অধ্যক্ষ সিউডী বিদ্যাসাগর কলেজ, সিউড়ী, বীরভূম | 

স্থধীরকুমার মিত্র__মিত্র কটেজ,.২, কালিলেন, কলি-২৬। 

'স্্ধীর গুপ্ত--২৯, ল্যান্সডাউন টেরেস, কলি-২৬। 

স্বধীরচন্দ্র কর-_শান্তিনিকেতন, বীরভূম | 

স্থনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায-+৭৯-এ, সিমলা ই শট, কলি-৬। 

সুব্রত নিখোগী--১, রসা রোড ইস্ট সেকেণ্ড লেন, কলি-৩৩। 

স্ববোধকুমার চক্রবর্তী--১৫, পিয়ার্স রোড, লিনুয়া, হাওড়া । 

হৃবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-_-৬-এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি-১২। 

স্থবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--এস- ভি ও. বাকুড়া, পঃ বঃ। 

স্ববোধ বন্থ__-পি-৫৮, ল্যাসডাঁউন রোড এক্সটেনসন (সি আই. টি 
স্কিম-$৭ ) কলি-২৯। 

স্থুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত--২/৪ একডালিযা রোড, কলি-১৯। . 

স্থবোধরঞ্জন রায়__ঝাঁডগ্রাম রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ৷ 

স্থভাষ সিংহ--৬/১, শহীদনগর, পোঃ-হালতু, ২৪-পরগণা । 

স্থমথনাথ ঘোষ-_-১, ডাঃ নগেন্দ্ৰ ঘোষ লেন, কলি-৪। 

হবরেগ্রমোহন দে- দেবেন্দ্র আলয়, গোলেকুয়াচক, পোঃ+ জেলা 
মেদিনীপুর । 

সুরেশ চক্রবর্তী- -উত্তরা অফিস, বেনারস সিঁটি-১, ইউ. পি । 

স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী-_কলেজ রোড, পোঃ-শিলচর, কাছাড, আসাম | 

স্থলেখা সান্তাল-_অবন্তী সান্যাল, কালন] রোড, বদ্ধমান । 

স্থশীলকুমার গুপ্ত (ডঃ)--প্লট ৪, ব্লক এক্সটেনশন ডি, জয়ী পার্ক 

| বেহালা, কলি-৩৪। 

স্থশীল জানা _-৪, হিন্দুস্থান রোড, কলি-২৯। 

ন্নেহলতা মুখোপাধ্যায়-__লেফটেন্তান্ট তেজেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই. 
ই. গয়ারাম মেডিকেল হল, শিলিগুড়ি, দাজিলিং। 
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সোমেক্দ্র চন্দ্র নন্দী--কাশিমবাঁজার হত ৩০২ এ. পি.সি. রোড . 
কলি-৯। 

হরিদাস মুখোপাধ্যার-_ভাটপাডা, সদগোপ পাড়া, ২৪-পরগণা । 

হরিরঞ্জন ঘোষাল-_এল. এস কলেজ, পোঃ-মজঃফরপুর, বিহার । 

হরিসাধন গোস্বামী--মধুনিকেতন, পোঃ-পাশকুড়া, মেদিনীপুর । 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যার__পোঃ_কুভামিঠা, বীরভূম । 

হরেন্দ্র কুমার দত্ত_অন্র বিশ্ববিদ্ালয, ওয়ালটেয়ার | - 

হরেন্্রনাথ রাঁয়-_-৩৭২/১৩, রসা রোড ( সাউথ ), কলি-৩৩। 

. হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-_৩, কৃষ্ণ আয়ার ট্রিট, নানগমবাককম, 
মাদ্ৰাজ । 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত--শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়_-১৪, ইণ্ডিয়ান মীরর স্ট্রীট, কলি-: ১৩ | 

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-_৩৭,' বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলি-৯। 

হেনা হালদার--৩৬৯, নাপিয়ার টাউন, জব্বলপুর,' মধ্যপ্রদেশ ।, 

হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী--৬, মহীশূর রোড, কালিঘাট, কলি-২৬। 

হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়--৯, রমেশমিত্র রোড, কলি-২৫। 

হেরম্বকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়-_-খিতাপুকুর লেন, বর্ধমান। 

হৃষিকেশ ভাদুভী--৫৫, শিকদারবাগান ষ্ট্ীট, কলি-৪। 
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ছদ্মনামের তালিকা! 


(১৩৭৮ সালের সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীতে যে-সমস্ত ছদ্মনাম" দেওয়া 
হয়েছিল, সেগুলির অতিবিক্ত যেগুলি আমরা একবছরে সংগ্রহ 
করেছি, এবারে তাৰ তালিকাটি দেওযা হল। পাঠকদের সহযোগিতা! 
পেলে--এই তালিকা ক্রমশঃ পুর্ণাঙ্গ হযে উঠবে বলে আশা করি ।) 
অচ্যুতানন্দ গোঁশ্বামী--অচাতভ গোস্বামী, বিক্ৰমাদিত্য হাজরা 
অজযকুমার চক্রবর্তী-_বভ্বানন্দ বাজপেয়ী 
অজয় বস্থু- সব্যসাচী 
অজিত চট্টোপাধ্যায়-দেবল দেববর্মী 
অজিতকুমার দাঁস- কুমার অজিত 
অজিতকুমাব বাঁয়_-একেয়ার 
অতীন্দ্রকিশোর হেমরায়--শার্জ রব 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র--এ কে. এম, হর্স হুইপ 
অদ্ধেন্দুভুষণ রায়চৌধুরী-_-শুদ্ধোধন সেন 
অধীরকুমার বাহা_অ কু. রা 
অধীর দাস-_রূপাথী রায় - 
অন্নদ1 চক্রবর্তী__-অসীমানন্দ সরস্বতী 
অন্নপূর্ণা গোস্বামী-__অনামিকা 
অনাদিনাথ পাল- _চাণক্য 
অনিন্দিতা দেবী--বঙ্গনারী 
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অনিলকুমার চক্রবর্তী--ভট্টারক 

অনিলেন্দ্রনাথ মিত্র_মামাবাবু 

অপুর্বকুমার সাহা-_ভ্রমর 

অপূর্বকৃ্ণ ঘোষ- ছুর্মুখ 

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য--উপানন্দ এলিয়াস, উপানন্দ উপাধ্যাষ 
অবতারচন্দ্র লাহা-_এ সি লা, কবি 

অবিনাশ সাহা- মুসাফির 

অমরেন্দ্র'দাস- স্বর্ণ চৌধুরী 

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়_কিশোর ভাই 
অমরেন্দ্রনাথ সেন-_অভিজিৎ, চিরঞ্জীব সেন 

অমল চক্রবর্তী--অমল 

অমল হোম-_লামা 

অমলেন্দু ঘোষ--বিপ্রদাস, এ. মুনসী, গ্রন্থগারিক 

. অমলেন্দু ঘোষ-_মুকুল 

অমলেন্দু চক্রবর্তী-_অজাতশক্র 

অমলেন্দু দত্ত--অমিত চৌধুরী 

অমিয়কুমার বন্থ-_মেঠুড়ে 

অমিয়কুমার সেন-_অ 

অমিতাভ চক্রবর্তী__যুগান্তর চক্রবর্তী 

অমিতাভ চৌধুরী-_চার্ণক্য 

অমিয় গুপ-_-অ-শর্মা, অ. গুপ্ত রি 
অমিয় ঘোষ-_ওমিও ভর 
অমিয়কুমার বস্থ--রাণা বস্তু, মেঠড়ে 

' অমিয়রতন-মুখোপাধ্যায়-_শরীরতন Ea 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়--বেতালভট্ট 
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অমৃতলাল বস্থৃ--আ্যান এ্যাক্টর, কবিরঞ্জন গ্যাংগাজি, ভগড়ু দত্ত, 
রসরাজ 

অরবিন্দ দত্ত--এ. ডি. 

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়_-ভটুলোল্লট 

অকন বস্থ-_ ভাস্কর বস্থ 

অকন মুখোপাধ্যায়__ভাক্কর উপাধ্যায় 

অকনাচল বস্থু_শ্রী অর্ণব 

অলোকনাথ চক্রবর্তী-_অভিযাত্রী 

অশোক মুখোপাধ্যায়-_অশোকভাই 

অশোক মুখোপাধ্যায়_-অশোকেন্দু মুখোপাধ্যা = 

অশোককুমাব চট্টোপাধ্যাযষ--হর্ষক, মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল 

অশোককুমার বারিক--অশোককুমার 

অশোকবিজয় রাহ!--বংশী দত্ত bl 

অসিত মৈত্র-অ. মৈ 

আগমবাগীশ ভট্টাচার্ধ-_কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 

আনন্দ দেবী-_অশ্রু দেবী 

আনন্দ বাগচী- হর্ষবর্ধীন, ত্ৰিলোচন কলমচি 

আনন্দনাথ রায়-_রামকান্ত সেন 

আব্দুল জববার--অশোক ফেরদৌসী 

আমিনুর রহমান--অভ্ভূতানন্দ, মোল্লা দোপেঁয়াজা 

আলীরাজা__কান্ুফকির চি fs 

আশীষকুমার ভট্টাচার্ষ--সর্বতোভদ্র টু ই . জা 

আশীষ গুণ্ত-_সব্যসাচী চি জি ক জিত টু 

ইন্দিরা দেবী-_-মধুদি, দিদিভাই, স্থ-কন্যা, ডাক-হরকরা 

ইন্দুভূষণ দাস-_শিল্লাদিত্য, দুর্মুখ, অনামী 
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ইন্দুমাধব ভটাচার্য-_প্রীভিক্ষু 
ইন্দ্রচক্র দাস--কৃষ্চদাস বাবাজী 
: ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_রাঁমদাস শর্মা, পঞ্চানন্দ, হা শ্রীমতী 
 গ্রস্থকন্্রী, ্রীত্রীমহামতি উপাধ্যায় 
" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত--গুপ্ত কবি, ভ্রমণকারি, বন্ধু ' 
উত্তর বন্-_অর্ভুত মল্লিক 
উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়__শঙ্করানন্দ রী 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়__শ্রীউমেদার, অনস্তানন্দ ব্রহ্মচারী 
উমা চট্টোপাধযা_আর্পুতর প্রিয়. 
উমা দেবী-_-ওম্‌ ঢু 
উমারাণী রায়--উমা রায়, উম! দেবী, অশোক গুপ্ত - j 
উমাশঙ্কর হালদার-_-হলধর পটল: 
উৰ! বস্থ--উষাদেৰী সরস্বতী 
এম. আব্দ,র রহমান-_বেদরদী ১ 
এস. এম. সিরাজুল ইসলাম-_যমদূত, ভীমরুল - 
কবি সাহা_-আলি yu 
. কমল মজ্ুমদার--শিল্পকুশলী. 
কমল সরকার-কে সরকার 
কমলকুমার গুহ-_মহারাজ, শঙ্কু মহারাজ 
কমলাপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-কমল ব্যানাজি 
কমলাপ্ৰসাদ ভট্টাচার্য স্থপ্রিয় সোম 
কমল মল্লিক চৌধুরী-_ভার্গব চৌধুরী 
করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়-_অপ্রকাশ শর্মা! 
কল্যাণী মুখোপাধ্যায়-_স্থজাতা ৬ 
কানাই সামন্ত- হরিপদ কেরাণী 
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কানাইলাল মুখোপাধ্যায়-_অপরূপা মুখোপাধ্যায় ' 


কামদারঞ্জন রারচৌধুরী-_-উপেন্দ্রকিশোর না 


কাততিকচন্দ্র আন্য--রাজসিংহ .  ,. শা ০ 
কান্তিচন্দ্র ঘোষ-কা চ সো. 4 Bs 
কামাক্ষী প্রপাদ চট্টোপাধ্যায়_কৃত্তিবাস ওঝ] 

. কামিনী রায়_জনৈক বঞ্মহিলা, বিভূতি গুপ্ত 
কামিনী স্বন্দরী দেবী__দ্বিজতনয়া 


কালিকিস্কর চক্রবর্তী__কালিকানন্দ অবধৃত)-অবধৃত 


কালীকৃষ্চ বস্্_বিরজানন্দ স্বামী 
কালিদাস মুখোপাধ্যার--কালি মির্জা 
= কুমারেশ ঘোষ-_কুশ, ব্যবসায়ী, মজিনা 


» বুষ্ণধন দে- চক্রধর, মদনানন্দ মোদক ০ 


কৃষ্ণচন্দ্ৰ মভুমদার--রামচক্্র দাস 
কেদারনাথ দত্ত_-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল- চিত্রভানু 

ক্ষিতীশ রায়-__বাঁণীক 

গোপালকৃ্ণ রাষ-_সব্যসাচী 

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্ষ__বিজ্ঞানী, গো-চ-ভ 
গোপালচন্দ্র রাষ__গোরা | 
গোপালচন্দ্র সাধু-_জটাধারী 

গোপাল দাস-_শ্রীকষ্ণকিন্কর 7 - 
গোপালদাস কাব্যভারতী--পথিক - .. ৮ 
গোপীনাথ বন্থ-_-পুরন্দর খা ০ 
গোবিন্দ ভট্টচার্য-_সীমান্ত সান্ঠাল 7 7. 
গোবিন্দ সেন-_গোবিন্দ দাস শপ 1 ৩ 
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গৌরচন্দ্র সাহা _গোরা 
গৌর দত্ত--জিডি 


গৌরালপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়__-গৌর শাণ্ডিল্য 


গৌরাঙ্গ ভৌমিক- গ্রন্থদর্শী 
,গৌরীশক্কর ভট্াচার্য-_গুডগুড়ে ভট্টাচার্য 


গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যবস্তুন্ধর, বৈবাহিক, দেবদত্ত, ভীম ভাছু 


্ঘনশ্যাম চক্রবর্তী--ঘনশ্যাম দাস, নরহরি দাস 


চণ্ডী লাহিড়ী--চণ্তী, চণ্ডী ঠাকুর 
চন্দ্রনাথ বস্থ-_কমলাকন্ত 

চন্দ্ৰশেখর সেন-_ভিক্ষৃক 

চঞ্চল সরকার--ওয়াক্নিস / 
চারুচন্দ্র ভট্রাচার্য__সুত্রধর 

চারুচন্দ্র রাষ__কমলাকান্ত চক্রবর্তী 
চিত্ত বিশ্বাস--চিরঞ্জীব ' 

চিত্ত সরকার-__চিত্ত 

চিত্তরঞ্জন দেব-_সোমরাজ 

চৌধুরী মনোয়ারা হোসেনা--ললিতাদিত্য 
জগদানন্দ-পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস 
জগদানন্দ রাষ--শরৎ কুমারী দেবী 
জগন্নাথ দাস--যজ্ঞেশ্বর ধোপা 

জগন্নাথ রায়__বাণিক রায় 

জগন্নাথ সরকার-__পথচারী, জ. না. স. 
জিতেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য_দেডকড়ি শর্মা 
জীবনময় রায়--দিলদার হোসেন 
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ডা; শঙ্কর 
উপাধ্যায় = 


জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়-__আনন্দবদ্ধীন 

জ্যোতির্ময় দাস_করণিক 

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত-_বোধিসত্ব 

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ_-পলিটিকাস 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়__শ্রীপদ্ধিৎস্ত 

তারাঁকিশোর চৌধুৰী --সন্তদাস বাবাজী 

'তারাপদ মৈত্র-সব্যসাচী 

তারাপদ রায়--গ্রন্থকীট, নক্ষত্ররায় 

ত্ৰিলোচন দাস--লোচন দাস 

ত্ৰৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী-_মহারাজ 

দক্ষিণারঞ্জন বন্থু--শ্রীবাসব, নিরঞ্জন, দীপঙ্কর দীক্ষিত, লবুগুরু 

দাশরথি রায়--দাশু রায় | 

'দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--জ্ঞানতীর্থ, শ্রীবাস্তব, কলানিধি, অতীন্দ্ৰিয় 
| বন্থ, শ্রীভরত, শ্রীসঞ্জ় 

দীলিপকুমার সেন-_কল্পতক, মহম্মদ সুফী, শ্রীদীন শর্মা, শ্রীপূরবীবালা 

৫ সেন, শ্রীদীপক 

দীপঙ্কর চক্রবর্তী-দীপক্কর 

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__দীননাথ কাশ্যপ, শ্রীকথক ঠাকুর 

দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--শিলাদিত্য 

“দীপেন রাহা--দী. বা 

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী_ খুলা চক্রবর্তী 

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী-_পরাশর 

দেবপ্রসাদ নাগ চৌধুরী-_বিশ্বপথিক 

'দেবপ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায়--দে. প্র ব 

দেবব্রত বন্ত-স্থামী প্রজ্ঞানানন্দ 
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দেবব্রত মুখোপাধ্যায়--দে TC - 1 

দেবাংশু সেনগুণু দেবসেন | 

দেবেন্দ্রনাথ সেন--কমলাকান্ত শর্মা, মেঘনাথ শত্রু এম এ কাহার 
শর্মা, রবিরাহু 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় অজ্ঞাতনামা 
দ্বিজদাস কর--দুর্বাক 

ধনঞ্জয় দাস_-বোধিসন্ত 

প্রুবানন্দ মিশ্ঁ--নয়নানন্দ দাস 

ননীগোপাল চক্রবর্তী--চক্রধর যারা 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত শ্রীভ্রাম্যমান, ন সে. এর 
নন্দলাল চৌধুৰী--খোডা নন্দ - | এ 
নবকুমার ভট্টাচার্__বিশ্বিসীর - ডি 
নরেন্দ্র বায়__স্থকী, প্রমীলা রায়, অনুসন্ধানী 
নরেন্দ্র দেব_-মলিনাথ, গোবদ্ধন দে, মানবেন্্র স্থর 
নরেক্্রনাথ বস্থ-সরাজ বর্মী = 7, পা 
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্_মানবেন্দ্রনাথ রায়, 
নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়__নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস 
নলিনীকান্ত রাষ_-নকারায়, দ্বিরেফ 
, নলিনীকুমার 'ভদ্র-_ন. ভ 
নারায়ণ চন্দ্র চন্দ--চন্দন 
নারাষণদাঁস সান্যাল-_বাস্তঘুঘু 

নারায়ণ দাশশর্মা-_না-দা-শ, চার্বাক 
নচিকেতা ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায়-__মৃত্যুজিত, সর্বশী, শ্রীবণী।' ' 
নরেন্দ্র চন্দ্র রাষ_অনুসন্ধানী Ln এডি 
নরেন ভ্রাচার্ধ__মানবেক্দ্র নাথ রায় 
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নরেক্দ্রনাথ দত্ত--স্বামী বিবেকানন্দ 

নরেক্দ্রনাথ রাষ_যুসাফির . 

নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়_-সমাধিপ্রকাশ আরণ্য 

নরেশচন্দ্র সেনগুপত_প্রী 

নিত্যানন্দ__অদ্ভূতাচার্য - 

নিধিরাম মিশ্র-_কবিচন্দ্র মিশ্র 

নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্তী__অগ্জলী দাস : 

নির্মল চৌধুরী_বুদ্ধভুতুম | 

নির্মল বস্ৃ_ নির্মল ভাই' 

নির্মল সরকার- নিরঙ্কুশ 

নির্মল কুমার ঘোষ__-এন. কে. জি 

নির্মল চন্দ্র সেনগুপ্ত- মৌলানা কাঁফী খান 

নির্মাল্য ভট্টাচার্ং মজনু মোস্তাফা 

নিমাই মানা মেঘনাদ | | 

নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী__কবিকঙ্কন 

নীরোদ চন্দ্র মজুমদার-_সব্যসাচী 

নীলমণি মুখোপাধ্যায়__নীলু খুডো 

নীহার পাঁকভাশী-_দুরমুখ দেবশর্ম! 

নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী__নীরব, মোহমুদ্গর 

₹ নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য _শিবশংকর 

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়__বিজনপ্রিয়া, শ্রীশর্মা, শ্রীকর্ষক, রেবন্ত 
কুমার, বিজ্ঞান প্রিষ রর 

পথিকচন্দ্র কবিরত্ব-বিষুশর্মা জুনিয়ায় . 

পবিত্র মুখোপাধ্যায়_জ্যোতিকুমার 

পবিত্ররঞ্জন মুখোপাধ্যায়_শ্রীরঞ্জন 


) 
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পরমনিন্দ দাস--কবি কর্ণপুর 

পরেশ সাহ!--ভারতপুত্রম্‌, শাহ জী 

পৃশুপতি চট্টোপাধ্যায়-_বাস্তহারা 

পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ - KE 
পার্থপ্রতিম বন্ধী-_বুলেট বর্মা 

‘পারুল ভট্টাচার্য চরকাবুড়ি . 

পুরুযোত্তম মিশ্র প্রেমদাস 

পুলকেশ দে সরকার--স্বামী সত্যানন্দ 

_ পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়-_পরমানন্দ সরদ্বতী 

পৃষ্পেন সরকার-__শ্রীখেলোয়াড়, রী 

পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস__কবিরঞ্জন ৃঁ | 

পূৰ্ণচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়__লুনারিস, ডাবলার, তরুণ কবি, তরুণ 

সাহিত্যিক 

ূরণেন্ুপ্রপাদ ভট্টাচার্য_প্রাচী 
প্রকাশকুমার নন্দী-_অগ্নিদৃত 
প্রতুলচন্দ্র সরকার-_পি. সি. সরকার . 
প্রথবকুমার মজুমদার__ওক্কার গুপ্ত 
প্রফুলকুমার দে_ লীলাময় দে 
প্রধুল্পকুমার বস্থ--শ্রীকক্ে 

প্রধুল্পচ্দ্র লাহিড়ী__কাফী খা, পি. সি. এল, প্রচলা 
প্রবীর গোস্বামীহশ্রীপারাবত - | 
প্রবীর মুখোপাধ্যায়_-রাজাসাজা 
প্রবোধকুমার সান্তাল- -কীর্তনীর! 
প্রবোধ চন্দ্র সেন_-জিজ্ঞাস্থ পড়ুয়া 
প্রভাত কুমার যুখোপাধ্যায়-_মুসাফির 
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প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়_অলকা মুখোপাধ্যায় 

প্রভাত কিরণ বস্থ-_কাকাবাবু নবারুণ . 

প্রভাস রঞ্জন দে-_প্রজাপতি | 

প্রমথ সমাদ্দার-_ প্রমথ - 

প্রমথনাথ গুহ__-সমীরণ গুহ 

প্রমথনাথ দত্ত-দ্রাউদ আলি দত্ত 

প্রমথনাথ পাল- ভুরু 

প্রমথলাল সেন-_ নালুদা 

প্রমোদরঞ্জন সাহা__-গ্র র. সা 

এপ্রসাদদাঁস রায়--মেঘনাদ গুপ্ত 

প্রসাদ মভুমদার-_প্রপাদ দাস 

প্রাণচন্দ্র বাবু--পরাণ চন্দ্র বাবু , 

প্রাণতোষ ঘটক-_উদয়ভানু, অ আ. ই, ক. খ. গ., ভ্রীধর, অভিমন্যু, 
এঁংৰ্ষ, বিদ্ধাস্ন্দর, ইন্দ্র সেন, ওয়াকেনবীশ 

প্রিয়ন্ঘদা দেবী--বালিক! 

প্রেমঘনানন্দ স্বামী--অরূপ 

ফণীভূষণ মুখাজি_ ডাঃ মুখার্জী 

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যাঘ ফাল্গুনী 

ফাদার পি. ফালো-_মঞ্ুলা মিত্র 

বপন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-_ ফাল্গুনী 

বিদ্যুৎ বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত-শ্রীগান্তীব 

বারি দেবী-_শর্বরী রায় 

বিনয় কুমার ঘোষ-_ভবঘুরে 


' , বিনীতা বন্ব্যোপাধ্যাক্ব_কণ্যা 


বিমলচন্দ্র ঘোষ-_অমিতাভ ঘোষ 
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বিমীলেন্দু চক্রবত-_কাঁনুধর সাই 

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় - বেতাল ভট্ট 

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--মাফ্টারমশায় 

বিশ্বনাথ মুখো পাধ্যায়__হেবো 

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়-_বিমুখ 

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়_রুধক মিশির 

বিশ্বনাথ: সাতরা__বিশ্বপ্রিষ 

বিশ্বমোহন সান্যাল_ মোহন, অলীকবাবু 

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায__পর্যবেক্ষক 

, বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়-_মুকুল 2: 

বীণা্টাদ মলিক-_দেবায়নী মল্লিক 

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র__বিুশর্মা, অবূপ, বিরূপাক্ষ 

বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী-_রজরাজ 

বেচু প্রামাণিক-_-সআট সেন, শ্রীমন্ত সওদাগর 

বেলা দে_-শকুন্তলা 

ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়--জয়ন্তকুমার 

ভগবানচন্দ্র সেন-__-ভগবচ্চরণ বিশারদ 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভোলানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভবানীশঙ্কর সেনগুপ্ত-_রবীন্দ্র গুপ্ত 

ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত__ডঃ দত্ত 

ভূপেন্দ্ৰনাথ দাস--দুমুখ, কল্পনা, বিজয় 

- ভূগুরাম দাস-_শুভঙ্কর 

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায--মুন্শী নামদার 

মণিলাল ব্ন্দ্যাপাধ্যায়-_গল্পদাছু 
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মনোজ সান্তাল- বিজ্ঞানীদাদ! 

মনোজি বস্থু-রত্ব বণিক i 

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্ধ__স্থমিত্রা দেবী 

মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য--রঞ্জন ভট্ট, দ্বৈত বিষ্ণু ভট্ট, ম. র. ভ 
মাণিকলাল সিংহ--মহুয়! 

, মুকুল ( প্রন্তোৎ, ) দত্ত__একলব্য 

মুকুল মৌলিক--লোপামুদ্ৰা 

'মোহিতলাল মজুমদার__কবাইয়াৎ-ই-চামার-রায়-আম 
মোহিত রায়--নন্দন 

মোহিত রায--কৃষ্ণ নাগরিক 
সহাপ্রয় বিস্যালঙ্কার_মৃতু'ঞ্রয় শর্মা 
যতীন্দ্রমোহন দত্ত--যম দত্ত 
যশোদাজীবন ভট্টাচার্য_মধুকর 
যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত--বালক গোপাল 
যুধিষ্ঠির জানা-_মালীবুডো 

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় _-শত্ৰুজিৎ 
যোগেন্দ্রক্ুমার চট্টোপাধ্যায়-_ৃদ্ধ 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-_যোগানন্দ গোস্বামী 
যোগেশচন্দ্র বাগাল-_কহলন 
যোগেন্দ্ৰনাথ সাহাঁ-যোগানন্দ হংস 
বজতকুমার পাঞ্জা_স্থপর্ণ 

রঞ্জিৎ দিংহ--রঞ্জিৎ ভাই ~ 
য়ণজিৎ দেব -বামুন ফকির 

বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর-__র. ঠা. 

রবিরঞ্জন রায়চৌধুরী-_রবি রায় 


তে 


রবীন বর্দ্ধন--শুভঙ্কর - 

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (ডাঃ )-_রবীন্দ্র কবিরাজ 

' রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ঘ_শ্ীকিশোর, সন্ধিৎস্থ, দুখ 

+ রমাপদ মুখোপাধ্যায়-_ফান্তনী | 

রমনেন্দু গুপ্ত--রমণ গুপ্ত 

রমেন মজুমদার--বৈতারিক 

রমেশ মজুমদার--কবি 

রাইহরণ চক্রবর্তী_সেবক 

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়_রা. কৃ. 

রাখাল ভট্টাচার্য-_-আরবী 

রাজমোহন নাথ-_পীতান্বর, রাজমেধি . . 

রাধারগ্তন ধর-_মনকুস্ুম. শনি 

রামকৃষ্ণ ভাদুড়ী-_ভাছুভাই 

রামেন্দ দেশমুখ্য-_রাহুল 

ললিতানন্দ গুপ্ত--শ্রীমমলাদেবী 

শক্তি চট্টোপাধ্যায়--রূপটাদ পক্ষী -- 

শঙ্কর মিত্র--সৌমিত্র, শ্রীশঙ্কর, রুদ্রকিশোর্‌ 

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়-_শান্তিপ্রিয়, শ্রীসাংবাদিক, শ্রীপ্রিয় বন্দ্যো- 

| পাধ্যায়, বিশ্বজিৎ." 

শ্যামলানন্ন মুখোপাধ্যায়--মিনাচ, লেখরাজ সামন্ত, , শৈলজানন্দ 
= মুখোপাধ্যায় 

শ্রীজীব ভট্টাচার্যআীজীব ন্যায়তীর্থ, গণপতি শর্মা 

শ্রীশচন্দ্র যুখোপাধ্যায়_কামাদেবী ক দু 

” শুদ্ধসত্ব বস্ত-বস্ণু দাশগুপ্ত 

শৈল চক্রবর্তী--এলিয়স 
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শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ--শৈলেন ঘোষ 
'শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মৈনাক 
শৈলেশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য_অভীদৃত 
সজনীকান্ত দাস--ভাবকুমার প্রধান, এ 
, সভীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা--সেহন্সল, সচ ঠাকুর 
অন্তোষকুমার দে--সঞ্জয, শতাব্দী সামন্ত 
সন্তোষকুমার বুয়ার হর 
সমর দত্ত--শ্রীপ্রুপদ 
সমরেশচন্দ্র বস্তু শঙ্খচিল 
সমরেন্্কৃষ্চ সরকার--সমর সবকার 
সমীন্দ্রকুমার হোড-_-ভবঘুরে 
সরিতশেখব মজুমদার--মুদগলমুনি 
সরোজরঞ্জন চৌধুরী-__অবপকুমার 
সরোজিৎ বাগচী--রত্বাকর 
সীতাদেবী-ন্বর্ণলতা চৌধুরী 
হ্ৃকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_ব্রতচারী 
স্থরেন্্রনাথ সরকার-_শ্রীঅনৃভূত 
স্থধীর চক্রবত্তী--শুদ্ধানন্দস্থামী 
স্বধীরকুমাব মিত্র- স্বধীত্রী 
স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত-_বিশ্বকর্ম! 
স্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায়--বীরভদ্র 
স্থভাষকুমার মগুল--বৃষকেতু 
'স্থুজিত নাগ-_দিলদার 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়_বৈকু্শর্ম। 
স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মৃত্যুঞ্জয় 
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/ 
স্রশীলকুমার দে-_শান্তশিব গাজনদার 
সুবোধ দাশগুপগ্ত- শেফালিকাঁদেবী 
হরিদাস ঘোষ--মীরাটলাল 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়__মৌল। দে পেঁয়াজি 
হরেন ঘটক-_শেয়াল পণ্ডিত 
হীরেন্্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় _দধিচী, পরাশর, অনুরাধা দেবী 
হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়--বাংলার চারণ 
হেরম্বকি্কর চট্টোপাধ্যায়__বালির বাঁধ, শ্রীভ 
হৃষীকেশ বারিক__নির্মলকুমার বস্তু 
- হৃষীকেশ ভাছুড়ী-কুমার রতন 


) 


স্‌ 


[ সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ধিকী উপলক্ষে বিশেষ নিবদ্ধ ] 


বাঙলা নাটকে রঙ্গালয়ের দান ও সাধারণ দঙ্গালয়ের 
ব্রমবিবর্তন 
ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত 


নাটক চলিফু জীবনের বাস্তবকল্প অভিনেয় রসরূপ। জীবনের 
রসমূতি নির্মাণে যত গতিম্যতা ও বাস্তবিকতার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায় ততই নাটক অভিনযযোগ্যতা লাভ করে। অভিনেয়ন্ত 
তথা দৃশ্যত্ব নাটকের বিশেষ লক্ষণ। নাটকে আত্মমুখিতা . 
ও বিষ্যমুখিতা একটি অভিন্ন এঁক্যে বিধৃত ‘হয | বস্তুত নাটকে 
বিষয়মুখিতার মাত্রাই অধিক। আর এই বিষবমুখিতা আসে 
নাটকের অভিনেষত্ব তথা দৃশ্যত্বগুণ থেকে । রঙ্গালয়ে অভিনয়ের 
মধ্য দিয়েই নাটক দর্শকদের কাছে প্রকৃত কপ লাভ করে। নাটক 
যেমন রঙ্গালয স্থটিতে ক্রিষাশিল, রঙ্গালয়ও তেমনি নাটক রচনার 
সহায়ক। একথা ঠিক যে কোনে! কোনো সময রঙ্গালযের সীমিত 
সামর্থ্য ও জনপ্রিষ চাহিদা উৎকৃষ্ট নাটক রচনাব বিল্দ্ববপ। তবুও 
প্রকৃত নাট্যকার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে এই বাধা অতিক্রম 
করতে পারেন। নাট্যকার অবশ্যই ভাবেন যে তার নাটক কখনো 
ন! কখনো সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হবেই । নাটকাকারে 
যে রচনা শুধু পাঠষোগ্য তা আর যাই হোক প্রকৃত নাটক নয়। ' 

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে রঙ্গালযের কূপ ও রীতির 
অবস্থান্তর ঘটে এবং সেই অনুসারে নাটকের আত্মবিকাশ জনিত . 
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শর 


গতি ও প্রকৃতি বদলে যায়। বাঙলা নাটক স্ষ্টিতে রঙ্গালয়ের 
ভূমিকা স্মরণীয়, আবার রঙ্গালয় স্থগিতে বাঙলা নাটকের প্রভাব 
অনস্বীকার্য । এই দুইয়ের যৌথ প্রয়াসে বাঙলার নাট্য আন্দোলন 
গতিশীল । বাঙলার এই নাট্য আন্দোলনকে কযেককটি পর্বে ভাগ 
করা যায়--(১) ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ --১৮৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দ'। প্ৰধানতঃ 
অনূদিত বা কোনে! রচনা অবলম্বনে লিখিত নাটক অভিনয়ের 
যুগ। (২) ১৮৫৭ শ্রীষটাব্দ_-১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ । শোখীন থিয়েটারে 
মুখ্যত প্রথম মৌলিক নাটক অভিনয়ের যুগ। (৩) ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ 
--১৯১৩ খ্ৰীষ্টাব্দ । সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে প্রথম 
মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত। (৪) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ--১৯৩৮ শরীষ্টাব্দ ৷ 
প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীষ মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত । (৫) ১৯৩৯ 
শ্ী্টাব্দ_-১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে স্থাধীনতা 
লাভের পূর্ববর্তী কাল।' ৬) ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ স্বাধীনতা 
লাভের সময়.থেকে আধুনিক কাল পর্মন্ত ৷ 
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বাঙলা দেশে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের গৌরব এক বিদেশীই দাবি 
করতে পারেন। তিনি রুশদেশবাঁপী হেরাসিম লেবেডেফ | 
১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫নং ডুমতলাতে '( বর্তমান এজরা স্ট্রীটে ) তিনি, | 
Bengallie Theatre-এর প্রতিষ্ঠা করেন । এইখানে এই বছরের 
২৭শে নভেম্বর (শুক্রবার রাত্রি ৮টা ) দেশীয় নটনটী নিযে বাঙলায় 
রচিত,প্রথম নাটক “কাল্পনিক সংবদল'-এর প্রকাশ্য অভিনয় হয়। 
(এর পরবর্তী অভিনয় ঘটে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে 1) 
‘কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি আসলে এম. জোডরেল নামে এক 


রথ 
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ইংরেজ নাট্যকারের ‘দি ডিসগাইজ?’ নামক হাস্তযরসাত্মক প্রহসনের 
বঙ্গানুবাদ । গোলকনাথ দাসের কাছে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করে 
লেবেডেফ নিজেই ‘কাল্পনিক সংবদল’ রচনা করেন। তিনি নিজের 
নকশা অনুযায়ী নিজের অর্থসামর্থ্য ব্যয় করে বেঙ্গলী থিয়েটার গড়ে 
তোলেন। বেঙ্গলী থিষেটারকে দেশীয় পদ্ধতিতে সভ্জিত কর! হয়। 
অভিনযের মধ্যেও পাশ্চাত্য যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে দেশীষ গান-বাজনারও 
ব্যবস্থা থাকে। লেবেডেফের নাটকে বাঙলার জায়গায় ইংরেজী 
পদবিন্যাস প্রণালী ব্যবহৃত হওয়ায় বাঙলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে এর 
কোনে৷ প্রতিষ্ঠা হয় নি। লেবেডেফ ‘দি লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর’ 
নামে আর একটি নাটকেরও অনুবাদ করেন। ' 

প্রসম্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চে বাঙলার পরিবর্তে 
ইংরেজী ভাষায় অভিনয হত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর 
শেক্সগীয়রের ‘জুলিয়াস সিজারে’র নির্বাচিত অংশ এবং উইলসন কর্তৃক 
অনুদিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র অভিনয়েৰ মধ্য দিয়ে এই 
নাট্যশালার উদ্বোধন হয় ।' 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্্র বস্থ তার বাড়িতে ষে 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন সেখানে বছরে চার পাঁচটি করে বাঙল1 নাটক 
অভিনীত হত | (১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর এখানে অজ্ঞাতনামা 
লেখক রচিত “বিগ্ভাস্বন্দরঁ নাট্যাকারে মঞ্চস্থ হয়।) এখানে 
স্ত্রীলোকের ভূমিকাগুলি স্ত্রীলোক দিয়েই অভিনয় কবানো হয়। 
বস্তুতঃ বাঙালীর উদ্ভোগে বাঙলা নাটক অভিনয করার ক্ষেত্রে 
নবীনচন্দ্রই পথিকৃতের সম্মান পেতে পারেন । 

বাঙলা নাট্যশালার্‌ ইতিহাসে ‘শিক্ষায়তনে স্থাপিত শৌখীন 
নাট্যশালার স্থান উপেক্ষনীয নয়। এই প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ার, 
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একাডেমীর নাট্যশালা ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে স্থাপিত 
ওরিয়েন্টাল থিযেটাব উল্লেখযোগ্য । তবে এইসব বঙ্গমঞ্চে ইংরেজী 
নাটকই অভিনীত হত। 

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী নাটকের আদর্শে রচিত তারাচরণ 
খিকদাবেব “ভদ্রার্জুন'কেই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক সম্পূর্ণা্ 
নাটক বলে উল্লেখ করা হয। “ভদ্রার্ভুনেনর কয়েক মাস আগে জি. 
পি. গুপ্ত ( যোগেন্দচন্দ্ৰ গুপ্ত ?)-র “কীতিবিলাঁস' নাটক প্রকাশিত 
হলেও এর কাহিনী মৌলিক নয় "১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্্র ঘোষের 
শেক্সগীঘরের “মার্চেন্ট অব ভেনিস’ অবলম্বনে রচিত ‘ভানুমতী চিত্ত 
বিলাস' আত্মপ্রকাশ করে। পর বছরেই কালীপ্রপন্ন সিংহের 
“বাবু নাটক’ প্রকাশিত হয়। এই সব নাটক অভিনয়ের A 
লাভ করতে পারে নি। | 

নবীনতর বস্তুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বন্থুর জোভার্সাকোর 

বাড়িতে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ওরা মে শেক্সপীয়রের 
‘জুলিয়াস সীজর’ অভিনীত হয়। 


lo 


' ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই বাঙলা! নাট্যশালার সত্যকার সূচনা । এই 
বছর থেকেই কতিপয় বাঙলা নাট্যশালায় বাঙলা নাটকের অভিনয় 
শুক হয়। এই বছরের ৩০শে জানুয়ারি আশুতোষ দেব বা সাতু- 
বাবুর সিমুলিয়া বাসভবনে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চে জ্ঞানপ্রদাষিনী সভার 
সভ্যের1 গৌরীভা গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের “অভিজ্ঞান শকুন্তল!' 
নাটকের অভিনয় করেন। বস্তুতঃ মুদ্রিত বাঙলা নাটকের মধ্যে 
“অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম অভিনীত হওয়ার সৌভাগ্যের 
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অধিকারী |, এই ১রছরের ২২শে ফেব্রুয়ারি এই নাটকের 
দ্বিতীয় অভিনয হয়। ) ( এই রজমঞ্চে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেঘর 
মনিমোহন সরকার কর্তৃক রচিত বাণভট্ের “কাদন্বরী”র অন্তর্গত 
মহাশ্বেতা" নাটক অভিনীত হওযার গৌবব লাভ করে। ) 
€ ১৮৫৭ খৃন্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নূতন বাজারে বামজয 
বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্বের ‘কুলীন ৷ কুলসর্বন্থ নাটকের 
অভিনয় হয়।.. বাঙলা বঙ্গমঞ্চে সামাজিক নাটকের অভিনয় এই 
প্রথম । (এর পর কিছু দিনের মধ্যেই এই নাটকের দ্বিতীযবার 
অভিনয় হয়।) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১২শে ' মার্চ বড় বাজারে গদাধর 
শেঠের বাড়িতে এই নাটকের তৃতীয়বার অভিনয় হয়। এই নাটক 
দেখতে যে ছয় সাত শত লোকের ভিড হয়েছিল তাদের মধ্যে 
ইঈশ্ববচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর, কিশোরীমোহন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ 
ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। চুঁচুডার নরোত্তম পালের বাড়িতেও এই নাটক 
অভিনীত হয়। ) ' 
১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসনন- ন উদ্ভোগে বা 
রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঞ্চ বিগ্ভোগুসাহিনী সভার সঙ্গে যুক্ত 
ছিল। ১৮৫৭ খৃন্টাব্দের ১১ই এপ্রিল - রামনারায়ণ তর্করত্ু কর্তৃক 
অনুদিত ভট্টনারায়ণের “বেশীসংহার” নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 
এই নাট্যশালার ছ্'রোদঘাটন ঘটে ॥ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে 
নভেম্বর বিদ্োশসাহিনী রন্গমঞ্চে কালীপ্রসম্ন কর্তৃক অনুদিত 
কালিদাসের “বিক্রমোর্ধশী, নাটক অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন 
স্বয়ং পুকরবার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন 
এই মঞ্চে কালী প্রপন্নের মৌলিক রচনা ‘সাবিত্রী সত্যবান নাটকে'র 
আভিনয়িক পাঠ হয়। . প্রচুর গীতবাগ্ের সহযোগে *আভিনয়িক 
' পাঠ রন্গমঞ্চে এর আগে আর হয় নি। 5 
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বেলগাছিয়! নাটাশানা এই যুগের একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চ 
সাজসজ্জা ও অভিনয়ের উৎকর্ষে এরকম নাট্যশালা এর পূর্বে আর 
দেখা যায় নি'। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তার ভ্রাতা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্ভোগে স্থাপিত এই রঙ্গমঞ্চ সর্বপ্রথম ১৮৫৮ 
খুষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই শ্্রীহর্ষের 'রত্বাবলী, অবলম্বনে লিখিত 
রামনারায়ণের 'রত্বাবলী'র অভিনয় হয়! (এই 'রত্রাবলী'র 
"অভিনয়ের জন্যেই রাজারা দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন।)' 
এখানকার অভিনেতার ছিলেন সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী । 
এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভার ছিলেন কেশবচন্দ্র 'গঙ্জোপাধ্যায়। 
বিদূষকের ভূমিকাটির অসাধারণ বাস্তব ও জীবন্ত রূপ দেওয়ার জন্যে 
' ,কেশবচন্দ্র বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ‘গ্যারিক আখ্যা পান। রাজা ঈশ্বচন্দ্রও 
'রত্বাবলী'র একটি ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানেই প্রথম দেশীয় 
এ্কতানবাদনের ব্যবস্থা হয়। ক্ষেত্রনাথ গোস্বামী ও যদুনাথ পাল 
এই এঁকতানের দল গঠন করেন। 

৫ নাট্যশালায় ‘রত্রাবলী’ নাটক ছয় সাত বার অভিনীত 

'অভিনয-দর্শনার্থে অনেক ইংরেজ নিমন্ত্রিত হতেন বলে তাদের 

টা জন্য নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ মধুসূদন দত্তকে দিয়ে 'রত্রাবলী'র 
ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে সেটি প্রকাশ করেন। 'রত্বাবলী’ নাটকের 
ইংরেজী অনুবাদের সূত্রেই মধুসুদন বাঙলা নাটকের দৈন্য উপলব্ধি 
করে নাটক রচনায়’ উৎসাহী হন। এর ফলে মধুসুদনের হাতে 
পাশ্চাত্য রীতিতে. শমিষ্ঠা নাটকের স্ষ্টি হয়।-. ১৮৫৯ খুষ্টাব্দের 
ওর] সেপ্টেম্বর. বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শত্মিষ্টা' অভিনীত হয়। 
( এর-ষণ্ঠ অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর । ) 
১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর সজে সঙ্গে এই 
রঙ্গমঞ্চের মৃত্যু ঘটে। j রী 
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১৮৫৯ খুষ্টান্দের ২৩শে এপ্রিল কেশবচন্দ্র সেনের উদ্ভোগে 
চিৎপুরের সি দুরিয়াপটিতে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদে স্থাপিত 
মোট্রোপলিটন থিয়েটারে উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ 
অভিনীত হয়। ( এই বছরের ৭ই মে “বিধবা 'বিবাহ নাটক’ আর 
একবার মৃ্চস্থ হয়ে অভিনয় ও গীতবাগ্ের গুণে অনেক প্রশংসা 
অর্জন করে।) 

এই যুগের অন্ততম বিশিষ্ট নাট্যশাল! পাথুরিয়াঘাটা না 
এই নাট্যশালা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 
নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বছরের ৩০শে ডিসেম্বর 
যতীন্দ্রমোহনের নামে প্রচলিত “বিদ্ধান্বন্দর নাটকে'র অভিনয়ে এই 
নাটাশালার দ্বার উম্মুক্ত হয়| (“বিগ্ান্থন্দর নাটকের দ্বিতীয় 
অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৬ খ্রষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি পাথুরিয়াঘাটা 
বঙ্গনাট্যালয়ে “বিদ্যান্ুন্দর নাটক’ ও রামনারায়ণের প্রহসন “যেমন কর্ম 
তেমনি ফল? আট নয় বার অভিনীত হয়। ) ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই 
ডিসেম্বর এই রঙ্গমঞ্চে যতীন্দ্রনাথের নামে প্রচলিত ‘বুঝলে কিনা” 
প্রহসনের অভিনয় দর্শকদের মনোরঞ্জন করে । ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের 
১৪ই জানুয়ারী এখানে রামনারায়ণের ‘মালতী মাধব "নাটক? মঞ্চস্থ 
হয়। (এই নাটকটি এখানে দশ এগার বার অভিনীত হওয়ার ' 
গৌরব অর্জন করে। ). ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি এই- 
বঙ্গমঞ্চে সৌরীন্্রমোহন ঠাকুরের “মালবিকাগ্মিমিত্র নাটক এবং" 
রামনারায়ণের দুটি প্রহসন চক্ষুদান’ ও ‘উভয়সঙ্কট’ অভিনীত হয়। 
১৮৭২-.খুষ্টান্খের ১৩ই জানুয়ারি বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণের 
'ুক্সিণী হরণ’ ও ‘উভয়সঙ্কটে'র অভিনয় বিশ্যে,সাফল্য লাভ করে | -. 

'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটুক্যাল সোসাইটি এযুগের অন্ততম- 
শ্রেষ্ঠ রজালয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এখানে মধুসুদনের- 


t 
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প্রহসন “একেই কি বলে সভ্যতা? অভিনীত হয়। ( এই 
প্রহসনের দ্বিতীয়বার অভিনয়ের তারিখ -১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে 
জুলাই) মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী” বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ট্রাজেডি । এই. নাটকটি ১৮৬৭ থুষ্টাব্দের '৮ই ফেব্রুয়ারি 
শোভাবাজার নাট্যশালায অভিনীত হয়। । 
ঠাকুর বাড়ির জোড়াসাকে! থিয়েটার এই সময়কার আর একটি 
উল্লেখযোগ্য বুঙমঞ্চ। এই নাট্যশালা স্থাপনের পিছনে ছিলেন, 
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। পরে গনেন্দ্রনাথ এদের 'সঙ্গে যোগ দেন। জোডাসাকো? 
থিয়েটারের পরিচালকবর্গ ছিলেন নৃতনত্বের প্রয়াসী। যুগপৎ 
' অভিনয় ও জনশিক্ষার উপযুক্ত বাঙলা নাটকের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করে ভারা প্রথমে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের সম্ভবত ২২শে জুন 
‘ইণ্ডিযান ডেইলি নিউজ' পত্রে বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি নাটক লেখার 
, জন্য বিজ্ঞাপন দেন। "কিন্তু কিছু-কাল পরেই এই বিজ্ঞাপন তুলে 
নিয়ে রামনারায়ণের উপর প্রস্তাবিত নাটক প্রণয়নের ভার দেওয়! 
হয়। এইবার নাট্যশালা কমিটি হিন্দুনারীদের দুর্দশা ও পল্ীগ্রামের 
জমিদারগণের পীড়ন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নাটক লেখার জন্য যথাক্রমে 
দুইশত ও একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। রাঁমনারায়ণের 
বছবিবাহ-বিষয়ক 'নব-নাটক” ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত 
হয়।- ‘নব নাটকের বিচারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজবৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়েব বিচারে নাটকটি মনোনীত হয়। রামনারায়ণকে 
পুরস্কার দেবার জন্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে জোড়াসাকো ঠাকুর 
বাড়িতে যে সভা বসে ভাতে প্যারী্টাদ মিত্র পৌরোহিত্য করেন । রাম- 
নারায়ণকে পুরস্কার স্ববূপ দুইশত টাকা সহ একটি রৌপ্যাধার দেওয়া 
হয়। নূতন নাটক প্রণয়নের জন্য পুরস্কার ঘোষনা এবং প্রকাশ্য 
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সভায় নাট্যকারকে পুরস্কাব বিতরণ করে জোড়াসীকো' থিয়েটার 
রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক নৃতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এর প্রথম 
অভিনয় হয় ১৮৬৭ খুষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি। ঠাকুর বাড়িতে 
নিব-নাটক’ পরপর নয়বার অভিনীত হয়। (হিন্দুনারীদের দুর্দশা 
সংক্রান্ত “হিন্দুমহিলা নাটক’ লিখে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনমোহন 
সেনগুপ্ত ছুই শত টাক! পুবস্কাব পান। কিন্তু ১৮৬৭ গ্রীষ্টান্দে এই 
নাট্যশালার মৃত্যু হওয়ায় এই নাটক অভিনীত হয়নি । ) 

এই সময সুদক্ষ অভিনেতা বলদেব ধর ও চুনিলাল বস্ত্র 
উদ্যোগে বহুবাজারে একটি নাট্যসমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এই 
নাট্যমঞ্চটি বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের 
বাড়িতে স্থাপিত ছিল । ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মনোমোহন 
বস্তুৰ 'বামাভিষেক' নাটকের অভিনয দিষেই এই বরঙ্গমঞ্চের 
দ্বারোম্মোচন ঘটে । পাঁচ বছর পরে ২৫নং বিশ্বনাথ মতিলালের 
লেনে ‘বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়” নামে বহুবাজার নাট্যসমাজের' নূতন 
রঙ্গশাল! স্থাপিত হয়। এই নৃতন তৈরী রঙ্গশালায় ১৮৭৪ খুষ্টাবের 
১৭ই জানুয়ারি মনোমোহনের “সতী নাটক” অভিনীত হয়। (প্রতি 
শনিবার এই নাটক মঞ্চস্থ হত। এর শেষ অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৪ 
৪ঠা এপ্রিল। ১৯৭৫ খুষ্টাব্দের খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এখানে 
একাধিকবার মনোমোহনের “হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনীত হয় 1) 

এই সব শৌখীন নাট্যশালার প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে নাটক 
দেখার আগ্রহ প্রকাশ পায। পুরনো নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে নূতন নাটক স্থষ্টি ও তার অভিনয়ের দিকে লোকের বঝৌক 
পড়ে। এর ফলে কলকাতা ও মফঃস্বলে অনেক অভিনযের খবর 
পাওযা যায় এবং কয়েকটি স্বল্লাযু বঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হয়। সমগ্র- 
ভাবে বাঙলার নাট্য আন্দোলনে এদের প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়। 
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বাঙলার, নাট্য আন্দোলনে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার একটি 
স্মরণীয় স্থানের অধিকারী, কেননা এইটিই পরিশেষে কলকাতার 
প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের রূপ নেয় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব 
কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রমুখ অভি- 
নেতারা শ্রেষ্ঠ পেশাদার অভিনেতার গৌরব অর্জন করেন। এই 
থিয়েটারের নাম পরে হয় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 
সপ্তমী পুজার রাত্রিতে বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখুজ্যের পাভায় , 
প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে এরা প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার 
কাঁদশী' নাটক অভিনয করেন । . ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ছুর্গাপুজার সময় 
(চোর বাগানে লক্ষমীনারায়ণ দত্তের. বাড়িতে “সধবার একাদশী'র সপ্তম 
৬৪ শেষবার অভিনয় হয়! এইবার “সধবার একাদশী'র শেষে 
* ব্বীন্বন্ধুর “বিয়ে পাগলা বুড়ো’ অভিনীত হয়। সাধবার একাদশী'র 
* পরে অনেক দিন ধরে দীনবন্ধু 'লীলাবতী'র মহলা চলতে থাকে। 
এই সময় চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণী সভায় অক্ষয়কুমার সরকার 
প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে 'লীলাবতী” অভিনীত হয় এবং 
অমৃত বাজার পত্রিকা? এই অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করে | 

‘লীলাবতী’র এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বাগবাজারের দল 
১৮৭২ খুষ্টাব্দের ১১ই মে শ্যামবাভারের রাজেন্দ্রনাথ পালের 
বহির্বাটীতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে 'লীলাবতী’র অভিনয় করেন। (দৃশ্য- 
পটগুলি প্রতিভাশালী স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস স্থরের তুলিতে 
অঙ্কিত হয়। রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতেই পর পর তিনটি শনিবার ' 
সাফল্যের সঙ্গে 'লীলাবতী' মঞ্চস্থ হওয়ায় এর শ্বখ্যাতি চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। স্বয়ং দীনবন্ধুও অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ হন।) 
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এ পর্যন্ত যে. সব শৌখীন নাট্যুশালার-কৃথা বলা হল, বাঙলা 
নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাদের-অবদান বিশেষ ভাবে 
স্মরণীয় । এই শৌখীন নাট্যদল থেকেই.সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা 
হয়। ‘লীলাবতী’ নাটকৈর অভিনয়ের প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়লে বাগবাজার দলের কয়েকজন টিকিট রিক্রি করে নাট্যশালাটিকে 
স্থায়ী করার প্রস্তাব করেন। এরপর দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণে'র 
মহল! শুরু হলে ঠিক হয় যে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে 
একটি সাধারণ নাট্যশালা স্থাপন করা হবে। ন্যাশনাল 
থিয়েটার নাম দিয়ে থিয়েটারের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ব্যতীত 
টিকিট বিক্রি করে সাধারণের সামনে অভিনয়ের ব্যাপারে 
অমত ছিল বলে গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে চলে যান।, মাসিক চল্লিশ 
টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে ‘ঘডিওয়ালা ' বাড়ি’ মে. পরিচিত 
মধুসূদন সান্যালের বৃহৎ অট্টালিকার-.বহির্বাটার উঠান নিয়ে 
সেখানেই-রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করা হয়। টিকিটের, মূল্য ধরা, হয় প্রথম 
শ্রেণী একটাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণী , আট,, আর্না। . নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধৰ্ম্দস স্বর যথাক্রমে রজমঞ্চের সম্পাদক ও স্টেজ- 
ম্যানেজার হন । _ ১৮৭২ থুষ্টাব্ডর ৭ই ডিসেম্বর শনিবার ‘নীলদ্পণ’ 
অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের ছার- সর্বসাধারণের জন্য 
উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই," ষ্যাশনাল . থিয়েটারই বাঙলার 
প্রথম সাধারণ রহ্নযুঞ্চ | ‘নীলদরপণ’. অভিনুয়ের সময় ন্যাশনাল 
থিয়েটারের সম্পূর্ণ নাম ছিল দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েটুক্যাল 
সোঙাইটি, এই দীর্ঘনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ন্যাশনাল থিয়েটার 1. 
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নীলদর্পণে'র অভিনয় সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত হয়। অর্ধেন্দুশেখর 
,উভ সাহেব, সাবিতী, গোলক বৃস্ত ও একজন রায়ত, নগেন্দ্রনাথ, 
 নবীনমাধব এবং অনৃতলাল বস, সৈরিন্ধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। . 
প্রথম রাত্রিতে টিকিট বিক্রি করে ছুই শত টাকা পাওয়া ষায়। 
. ীলদর্পণের পরে. ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ‘জামাই 
বারিক’ অভিনীত হয়। (‘নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয়ের তারিখ 
‘এই বছরের ২১শে ডিসেম্বর। ২৮শে ডিসেম্বর “সধবার একাদশী” 
মঞ্চস্থ হয়।) ‘নবীন তপস্বিনী’ ও ‘লীলাবতী’' অভিনীত হবার 
পর শনিবারের সঙ্গে বুধবারেও “অভিনয়ের বাবস্থা হয়। ১৮৭৩ 
খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি বুধবারেব অভিনয়ের বিষয় ছিল “বিয়ে 
পাগলা বুড়ো” ও কতিপয় প্যাণ্টোমাইম। ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের 
আদর্শে বাঙলা নাট্যশালায় প্যান্টোমাইমের অভিনয এই প্রথম । 
এই বছরের ১৮ই জানুয়ারি “নবীন তপশ্থিনী'র পুনরভিনয়ের পর 
ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্যে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে বিবাদ " 
উপস্থিত হয়। কিন্তু নবগোপাল মিত্ৰ, মনোমোহন বন্থ ও হেমন্তকুমার 
ঘোষকে নিয়ে গঠিত 'সালিশী কমিটির মধ্যস্থতায় এই বিবাদ কল্প 
কালের মধ্যেই মিটে ষায়॥ এরপর 'শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন 1. 
. (এখানে ২৫শে জানুয়ারি “নব নাটক’ অভিনীত হওয়ার পর আবার 
১লা ফেব্রুয়ারি ‘নীলদর্পণ’ মঞ্চস্থ হয়।- ৮ই ফেব্রুয়ারি অভিনীত 
নাটকের- নাম শিশিরকুমার ঘোষের “নয়শো রুপেয়া'।) ১৫ই 
ফেব্রুয়ারি ‘জামাইবারিকে’র পুনর্বার অভিনয়ের পর কিরণচন্দর' 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারতমাতা» ' মামে রূপকনাট্যের একটি - দৃশ্য 
অভিনীত হয়। এর পর প্তাশনাল থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অর্থ্য 
মধুসূদনের “কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় (২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩।)। 
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গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহ, অধেন্দুশেখর ধনদাস ও অমৃতলাল মদনিকার 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ৮ই মার্চ তারিখে ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রে? ও ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’ অভিনীত হওয়ার পর তখনকার মতে! 

হ্যাশানাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় | 

৷ এরপর অল্প দিনের মধ্যে দলীয স্বার্থগত EE জন্য 

ন্যাশনাল খিয়েটার ভেঙে দুটি দল গড়ে ওঠে । এক দলে ছিলেন 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রলাল. বন্ব, ধর্মদাস স্থর, তিন কড়ি মুখোপাধ্যায়, 

গোপালচন্দ্র দাস প্রভৃতি। .এই দলই ন্যাশনাল থিয়েটার .নাম 

রেজিট্রি করে নেন। “অন্ত দলে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল 

বহ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

এই,দল-কোন'স্টেজ ও সিন ন! পাওয়াতে হিন্দুন্ঠাশনাল থিয়েটার 

নাম নিয়ে লিগুসে -ঘ্রিটে অপেরা kl ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের 

আযোজনে অগ্রসর হন। | 

১৮৭৩ খুষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল হিন্দু ্াশনাল থিয়েটার.-অপেরা 
হাউসে কয়েকটি প্যান্টোমাইম ও মধুসূদনের ‘শমিষ্ঠা' মঞ্চস্থ করে। 
€১২ই-এপ্রিল এখানে, “বিধবা বিবাহ’ নাটক অভিনীত হয়|) 
এর পর এই দুল হাওডা, ঢাকা, রাজশাহী, বহরমপুর, চুচুড়া প্রভৃতি 
স্থানে গিয়ে অভিনয় করেন |, 

, নৃতন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অধ, 'নীলদর্পণ (২৯শে মার্চ 
১৮৭৩) নেটিভ, হাসপাতাল '( বর্তমান. মেয়ো হাসপাতাল )-এর 
সাহায্যকল্পে টাউন হলে এই অভিনযের আয়োজন হয়! রঙ্গালয়ে 
সাহায্য রজনীর, ব্যবস্থা এই প্রথম ।, ৫ই এপ্রিল টাউন হলে 
'সধবার, একাদবশী:.ও পরে ‘ভারতমাত!’ ইণ্ডিয়ান রিফর্ম আাসোসিয়ে- 
শনের দাতর্য বিভাগের সাহাধ্যকল্লে অভিনীত হয়। এর পর এই 
দল রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে “কৃষ্ণকুমারী? মঞ্চস্থ করেন (১২ই 
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এপ্রিল, ১৮৭৩ )1, €(১৯শে এপ্রিল 'নীলদর্পণে'র অভিনয় হয়।) 
২৬শে এপ্রিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ ' ও 
মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা ?" অভিনীত হওঘার পর আরও 
ছুটি রঙ্গনাট্য ও ভারতমাতা"র সংগীত পরিবেশিত হয়. 'এর পর 
হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের মতো নূতন "যাশনাল খিয়েটারও ঢাকা, 
মুশিদাবাদ, কাশী প্রভৃতি-স্থানে- অভিনয় করেন। ' 

' গ্াশনাল থিয়েটার আবার চিৎপুরে মধুসূদন 'সান্যালের বাড়িতে 
ফিরে আসে। এখানে তাদের প্রথম অভিনয় ‘হেমলতা’ নাটক 
(১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩): (এখানে “অভিনীত অন্তান্ত নাটকের 
মধ্যে ‘কমলে কামিনী’, ‘নীলদর্পণ’, “নয়শো রূপেয়াং“লীলাব্তী” 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য৷ ) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি" ন্যাশনাল 
থিয়েটারের দল.বঞ্চিমচন্দ্রের মৃণালিনী’ উপন্যাসের নাট্যরূপ« অভিনয় - 
করেন। এর কিছুদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটারের দল গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটার দলের সঙ্গে মিলে "যায়। উভয় দলের মিলিত, 
অর্ধ্য ‘হেমলতা!’ (১৪ই এপ্রিল, ১৮৭৪ ) ৷ ' 

মফংম্বলে অভিনয়’'প্রদর্শন করে কলকাতায় ফিরে এসে গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারের দল ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে বর্তমান 'মিনার্ভা 
থিয়েটারের জমিতে, গড়ের মাঠের লিউইস থিয়েটারের আদর্শে 
মাস তিনেকের। মধ্যে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেন। এখানে বিধবা 
‘বিবাহ’, ‘প্রণয়-পরীক্ষা’, কৃষ্ণকুমারী’, “কপালকুগুলা”, ‘মৃণালিনী’,. 
‘বিষৰৃক্ষ’ প্রভৃতি অভিনীত হয় কিছুকাল পরে গ্রেট ন্যাশনাল দল 
কাদন্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী নামে পীচজন 
অভিনেত্রী নিয়োগ করেন। এরপর ১৮৭৪ খুষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর 
গ্রেট স্তাশনাল দল নগেন্দ্রনাথ বন্ৰ্যোপাধ্যায়ের ‘সতী কি কলঙ্কিনী” 
নাটক অভিনয় করেন। এই সময ধর্মদাস সুরের ‘জায়গায়, 
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'নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজার হন। কিছুদিনের মধ্যেই আবার 
এই দলে ভাঙন ধরে। নগেন্দ্রনাথ কষেকজন অভিনেতা অভিনেত্রী 
নিয়ে দল ছেড়ে চলে যান এবং পরিশেষে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ 
দেন। ধর্মদাস আবার গ্রেট ন্যাশনাল দলের ম্যানেজার হন। 
১৮৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ভট্টনারায়ণের “বেণীসংহার” অবলম্বনে 
রচিত হরলাল রাযেব শিক্রসংহার' এখানে অভিনীত হয়। এই 
নাটকে ভ্রৌপনীর একটি সখীর ছোট ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেত্রী 
বিনোদিনী প্রথম মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। | 

কিছুকাল পরে পুনরায় দলে বিরোধ উপস্থিত হয়। গ্রেট' 
ন্যাশনাল থিষেটারের স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী ১৮৭৫ 
খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে শ্যামপুকুর নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
থিয়েটার লিজ দেন। কৃষ্ণধন 'থিয়েটারের ইণ্ডিয়ান- "ন্যাশনাল 
থিয়েটার নাম দিয়ে মহেন্দ্রনাথ বস্তুকে ম্যানেজার করে থিয়েটার 
চালাতে থাকেন। তখন 'ধর্মদাস স্থর প্রমুখ কয়েকজন্‌' অভিনেতা 
দল ত্যাগ করে দি নিউ এরিয়ান (লেট হ্যাশনাল ) থিয়েটার নার্মে 
দল গঠন করেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই -আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারে 
উপেন্দ্ৰনাথ দাসের ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী” নাটক অভিনয় করেন। 
কৃষ্ণধন থিয়েটার চালাতে গিযে খণগ্রস্ত হয়ে পড়লে ভুবনমোহন 
পুনরায় খিযেটার -নিজের হাতে নিতে বাধ্য হন। ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল থিয়েটার নাম উঠে গিয়ে পূর্বেকার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 
নাম ফিরে আসে। এবার, গ্রেট স্যাশনালের ডিরেক্টর ও ম্যানেজার হন" 
যথাক্রমে উপেন্দ্ৰনাথ দাস ও অমৃতলাল বন্দু । ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে 
ডিসেম্বর এখানে অমৃতলালের প্রথম নাটক ‘হীরক চূর্ণ” অভিনীত হয়। 

৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল দল উপেন্দ্রনাথের নি 
বিনোদিনী" নাটক প্রথম অভিনয় করেন। | 
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এই সময় বাঙলা রঙ্গশালার ইতিহাসে দুর্যোগ ঘনিয়ে ওঠে 1. 
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস রূপে কল্‌কাতায় এলে 
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ' হাইকোর্টের 
খ্যাতনামা উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাকে তার ভবানীপুরের 
বাড়িতে আহ্বান জানান। যুবরাজ তার গৃহে আগমন করলে 
মুখোপাধ্যায় গৃহিনীসহ অন্যান্য মহিলার! তাকে ভারতীয় প্রথার. 
অভ্যর্থুন| করেন! এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালী সমাজে প্রচণ্ড , 
আলোড়ন উপস্থিত হয়। গ্রেট ন্যাশনাল দল এই বিষয়ে ‘গজদানন্দ 
ও যুবরাজ! শীর্ষক একটি প্রহসন রচনা করেন। ১৮৭৬ খুষটাবের 

১৯শে ফেব্রুয়ারি “সরোজিনী' নাটকের পর এই প্রহসনটি অভিনীত 
হয়|, ২৩শে ফেব্রুয়ারি “সতী কি কলঙ্ষিনী” ও ‘গজদানন্দ'. ভিন্ন 
নামে ৪ রূপে মঞ্চস্থ হওয়ার পর সন্তরান্ত রাজানুরক্র প্রজাকে প্রকান্ঠে ' 
হেয় প্রুতিপন্ন করার কারণে পুলিশ ‘গজদানন্দে'র অভিনয় বন্ধ করে 
দেয়! ২৬শে ফেব্রুয়ারি ‘কর্ণাটকুমার’ নাটকের সঙ্গে গজদানন্দ ও 
যুবরাজ’ প্রহসনটিকে ‘হনুমান চরিত্র, নাম দিয়ে, আবার মঞ্চস্থ করা, 

'হয়। (এই অভিনয়ও পুলিশের আদেশে বন্ধ হয়ে গেলে এইদল " 
' ১লা মার্চ পুলিশকে ব্যঙ্গ করে ‘The police of Dig and sheep’ 
নামে একটি প্রহসন ও ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ নাটক অভিনয় করেন। 
তর তদানীন্তন বড়লাট নর্থক্রক রঙ্গমঞ্চকে সংযত করার জন্যে ২৯শে 
ফেব্রুয়ারি একটি অিনান্ন জারি করেন এবং এ বিষয়ে একটি আইন 
প্রণয়নে অগ্রসর হন। ৪ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল দল যখন “সতী কি 
কলঙ্ধিনী' নাটকের অভিনয় করছিলেন - তখন . পুলিশ, ডিরেক্টর, 
উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অম্ৃতলাল বস্তু এবং মতিলাল স্তর প্রমুখ 
আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের অভিযোগ পুর্বে 
অভিনীত স্িরেন্দ্র বিনোদিনী" নাটক অশ্লীলতা “দোষযুক্ত । বিচারে 
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উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের এক মাস করে বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের 


আদেশ হয় এবং অন্য সকলে মুক্তি পান। এই বিচারের পরের 
দিনেই ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিকদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। 
২*শে মার্চ হাইকোর্টের রায় বেরোয়। হাইকোর্টের বিচারে 
হরেন বিনোদিনী” অশ্লীল প্রমাণিত' না হওয়ায় উপেন্জনাথ ও অমৃত 
লাল মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচণ্ড 
বিরোধিতা উপেক্ষা করে ১৮৭৬ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে Dramatic 
Performances Control Bill নামে একটি আইনের খসড়া . 
কাউন্সিলে পেশ করা হয় এবং এই ,বছরের শেয়েই তা আইনে 
পরিণত হয়। এই আইনের ফলে রঙ্গমঞ্চের স্বাধীন আত্মবিকাশ 
বিশেষ ভাবে বাধা পার। এরপর গ্রেট ন্তাশনালের অর্ধ্য নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যাষের পারিজাত হরণ? ( ২রা ডিসেম্বর, ১৮৭৬), ১৮৭৭ 
খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন গিরিশচন্দ্রকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার তিন 
বছরের জন্য ইজারা দেন। গিরিশচন্দ্র গ্রেট নাম বাদ দিয়ে 
আগেকার ন্যাশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করেন। তারপর কয়েক 
হাত ঘুরে শেষে নিলামে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতাপ চন্দ্র জহরী কিনে 
নিলেন। গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এখানে প্রথম মঞ্চস্থ 
হয় স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ‘হামির’ নাটক (১লা জানুয়ারি, ১৮৮১) । 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বস্তু, প্রমুখ অনেকে স্টার 
থিয়েটারে. যোগদান করেন। এর পরেও কিছুকাল ন্যাশনাল 
থিষেটার টিকে থাকে । | 

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই ২২২নং কর্ণওয়ালিস 
টস্থ কৃষ্ণমন্দ্ৰদেবের, বাড়িতে ওরিযেন্টাল থিয়েটার নামে একটি 
সাধারণ বর্গশালা স্থাপিত হয়| এখানে অভিনীত প্রথম নাটক 
রামনারায়ণের “মালতী মাধব’ ( ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩)। (এর 
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পরবর্তী অর্ধ্য মদনমোহন মিত্রের “মনোরমা' নাটক, (২৯শে 
ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩)। - 
বেঙ্গল থিয়েটার এই যুগের নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি' 

বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী'। শরৎচন্দ্র ঘোষ ও প্যারীমোহন রায় 
যথাক্রমে এর ম্যানেজার ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। এ পর্যন্ত 
কোন সাধারণ রঙ্গালয়েই নি বাড়ি ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটারে 
নিজস্ব নাট্যশালা ও খোলার বাড়ি লিউইসের লাইসিরাম থিয়েটারের 
আদর্শে তৈরি করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। এইখানেই সর্বপ্রথম 
নী ভূমিকা অভিনয়ের জন্য! পেশাদার অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। 
যে চারজন অভিনেত্রী নিযুক্ত হন তারা হলেন জগন্তারিণী, গোলাপ 
(পরে স্থকুমারী দত্ত ), এলোকেশী ও শ্যামা। 

বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অর্ঘ্য মধুসূদনের 'শরিষ্ঠা' ( ১৬ই আগস্ট, 
১৮৭৩)।”" 'মধুসুদনের নাবালক সন্তানগণের সাহায্যকল্লে এই 
অভিনয়ের আযোজন হয়। (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বেঙ্গল 
থিয়েটার মধুসূদনের “মায়াকাননে'র প্রথম অভিনয় করে। বেঙ্গল 
থিয়েটারের অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বর্ধমানাধিপতি এর পৃষ্ঠপোষক হন। 
এই উপলক্ষ্যে ুর্গেশনন্দিনী” মঞ্চস্থ হয়) 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে একটি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রেট 
ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী নামে পরিচয় লাভ করে। এই দলে 
ছিলেন অমৃতলাল বস্ত্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ চন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যাছুমণি, কাদঘ্ঘিনী প্রভৃতি। এই দল বেঙ্গল 
থিয়েটারের সঙ্গে মিলিতভাবে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সতী কি. 
কলঞ্চিনী’ নামক গীতিনাট্য মঞ্চস্থ-করেন ( ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫ )। 
উভয় দলের মিলিত অভিনয়গুলির মধ্যে ১৮৭৫ খুহ্টাব্দের ৬ই মার্চ 
মধুসূদনের “মেঘনাদবধে'র প্রথম অভিনয় স্মরণীয়। 
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বেজল থিয়েটারে বাজকৃষ্ণ রায়ের ‘প্রহলাদ-চরিত্র' অভিনয় 
(ডিসেম্বর, ১৮৮৪ )-এ অপূর্ব দর্শক সমাগম ঘটে। কিন্তু এই 
অভিনধের ব্যাপারে রাজকৃষ্ণ বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে 
ক্ষুব্ধ হয়ে ১৮৮৭- খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মেছুযাবাজার ট্রীটে বাণ! 
থিয়েটার স্থাপন করেন] এখানে তার চন্দ্ৰহাস’, ‘কুমার বিক্রম” 
প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয।, রক্ষণশীলতাবশত রাজবৃষ্ণ স্ত্রী ভূমিকা 
গুলিতে অভিনেত্রী গ্রহণ না করাতে তার নাট্যশালা জনপ্রিয় হতে 
পারেনি | ১৮৯০-__৯১ খৃষ্টাব্দে খণের দায়ে তার রঙ্গশাল! বিক্রি হয়ে 
গেলে তিনি অমৃতলাল বস্তুর চেষ্টায় নাট্যকার হিসাবে স্টার 
থিয়েটারে যোগ দেন। “ ১৮৯০" খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি প্রিন্স 
আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনার জন্যে গড়ের মাঠে আয়োজিত 
অনুষ্ঠানে 'শকুন্তলা'র কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করে বেঙ্গল 
থিয়েটার রয়াল উপাধি পায। বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যাধ্যক্ষ ছিলেন 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । ১৯০১ খুষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তার 

মৃত্যুর পর রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। 

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবী গুরমুখ রাষ স্টার থিয়েটার স্থাপন করেন । 
গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বস্তু, বিনোদিনী প্রভৃতি স্টার থিয়েটারের সঙ্গে 
যুক্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২র! আগস্ট গিরিশচন্দের “চৈতন্থলীলা'র 
অভিনয়ের মধ্য দিয়েই এই রঙ্গমঞ্চ বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। 
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গুরমুখ রায়ের মৃত্যুর পর অমৃতলাল বন্থ, অমৃতলাল 
মিত্র প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি স্টার থিয়েটার ক্রয় করেন! কিন্তু কিছু 
কালের মধ্যে এরা অর্থসঙ্গতির অভাবে মতিলাল শীলের বংশধর 
গোপালচন্দ্র শীলের কাছে নামটুকু বাদে বাড়ি ও রঙ্গালয় ত্রিশ হাজার 
টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হন। ' 

স্টার থিয়েটারের দল মফস্বলে অভিনয় করে যে অর্থ সংগ্রহ করেন 


৭৫ 


তার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে হাতিবাগানে ১৮৮৮ 
খৃষ্টাব্দে নূতন ভবন নির্মাণ করেন । এখানে দলের: প্রথম অভিনয় 
গিরিশ চন্দ্রের ‘নসীরাম’। এমারেজ্ড থিয়েটারে কিছুকাল ম্যানেজার - 
রূপে কাজ করে গিরিশচন্দ্র স্টারে যোগ দেন | স্টার থেকে তিনি পরে 
মিনার্ভায় চলে যান। রাজবৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটার বিক্রি হয়ে 
গেলে তিনি স্টারে যোগ দান করেন। তার “নরমেধ যজ্ঞ’, ‘নবীর’, 
লিয়লা মজনু’ প্রভৃতি নাটক -স্টারে মঞ্চস্থ হয়। মিনাৰ্ভা ছেড়ে 
গিরিশচন্দ্র আবার.স্টারে যোগদান কর্রেন। এখানে তার ‘কালা- 
পাহাড়’, “হীরক জুবিলী’, ‘পারস্ত-প্রসুন বা পারিসানা!', প্রভৃতি নাট্ক 
মঞ্চস্থ হয়। এর পর গিরিশচন্দ্র কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হয়ে 
স্টার ছেড়ে চলে যান| - 
ূ গোপাল চন্দ্র শীলের রঙ্গমঞ্চের নাম হয় মারেন থিয়েটার । 
"গ্রেট ন্যাশনাল দলের অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বস্তু, মতিলাল স্তর, 


প্রভৃতি এখানে যোগ দেন। . গিরিশচন্দ্রও এখানে ম্যানেজার হন - 


এখানে প্রথম কেদারনাথ চৌধুরীর 'পাগুব নির্বাসন’ মঞ্চস্থ হয়। 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল 'মাসে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ,এমারেজ্ড 
থিয়েটার ভাড়া নিযে ক্লাসিক থিয়েটার স্থাপন করেন। ক্লাসিক 
‘থিয়েটারের এক স্মরণীয় অর্ঘ্য ক্মীরোদ প্রসাদ বিষ্ভাবিনোদের 'আলি- 
বাবা | ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ প্রথম রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক সাময়িক 
পত্র সাপ্তাহিক:'রঙ্গালয’ প্রকাশ করেন। তিনি তিন বছর (১৩১৬-_ 
১৮) নাট্যমন্দির' নামে, একটি মাসিক, পত্রও চালান গিরিশচন্দ্র 
কয়েক বছর ক্লাসিক থিয়েটারের-সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তার 
হারানিধি', “দেলদার+, ,পাগুবগৌরব', ‘অশ্রুধার!, সুনাম, প্রভৃতি 
অভিনীত হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কালী প্রসন্ন সিংহের বিভোৎসাহিনী 
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সভা ও রঙ্গালয়ের গৃহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীত সমাজ স্থাপন 
করেন। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই বিরোধ দেখা দিলে জ্যোতিরিল্দ্র- 
নাথ ও সেই সঙ্গে অনেকে দল ত্যাগ করে কর্ণওয়ালিস দ্ট্রাটে ব্রাহ্ম- 
সমাজ মন্দিরের অদূরে একটি বাড়ি আশুতোষ চৌধুরীর নামে লীজ 
নিযে ভারত সংগীত সমাজ স্থাপন করেন। অন্য দল সুংগীত' সমিতি, 
নামে পরিচিত হন। | | 

বহু গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি সংগীত সমাজের সভ্য J ছিলেন | ববীন্দ্র 
নাথ প্রথম থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত হন। এখানে সংগীত চর্চার স্থান ও 
নাট্যমঞ্চ ছিল। সংগীত সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘অশ্রুমতী’ 
“অলীকবাবু” ‘পুনৰ্বসন্ত’, প্রভৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’, ‘গোডায় 
গলদ” ‘বৈকুণ্ডের খাতা” প্রভৃতি অভিনীত হয। বৈকুষ্টের খাতায় 
কেদারের ভূমিকায স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হন। 

এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ মিনার্ভা। এর মালিক 
ছিলেন' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের, দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায। 
১৮৯৩ খুষ্টান্দের ২৮শে জানুযারি গিরিশচন্দ্রের শেক্সগীযরেব “ম্যাক- 
বেথ’-এর অনুবাদ এখানে প্রথম অভিনীত হয় । 'ম্যাকবেখে'র নাম 
“ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং অবতীর্ণ হন। এর পর মিনার্ভায় একের 
পর এক গিরিশচন্দ্র “মুকুল-মঞ্তুরা” “আবু হোসেন”, 'জনা?; ‘বড় 
দিনের বখ.শিশ,, ‘স্বপ্নের ফুল’, “সভ্যতার পাণ্ডা’, ‘করমেতি বাই’, 
ফেণির মণি’ প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। এর পর নাগেন্দরভুষণের 
সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র 
মিনাৰ্ভা { ছেড়ে স্টারে যোগদান করেন। এর পর শ্রীপুরের জমিদার 
নরেন্দ্রনাথ সরকার যখন মিনার্ভার মালিক হন তখন গিরিশচন্দ্র কিছু 
দিন মিনার্ভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
শেষ পর্যন্ত মিনার্ভা মনোমোহন পাড়ের হাতে যায়। তার সময় 
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গিরিশচন্দ্র কিছুকাল মিনার্ভার টি হন। শেষে ১৯১৫ 
খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্ৰনাথ মিত্র মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী হন। 
কোহিনুর এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গশালা। " - 

এমারেন্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে সেই বাড়িতেই ক্লাসিক থিয়েটার 

উঠে গেলে সেই বাড়িটি নিলামে কিনে শরতকুমার রায় কোহিনুর 
থিয়েটার খোলেন। পরে এই কোহিনুর থিয়েটারের বাড়ি কিনে 
মনোমোহন পাঁডে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা 
করেন। 


॥৫॥ 


প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ কাল ( ৪ঠা আগস্ট ১৯১৪ ) থেকে বিংশ 
শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আর্ট থিয়েটার ও নাঢামন্দিরের প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে কলকাতায় যে সব পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় হত 
সেগুলি হচ্ছে মিনার্ভা, স্টার ও মনোমোহন। এই সময়ের মধ্যে 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাঙলা নাট্যশালায় নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে 
নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হওয়া এক উল্লেখযোগ্য ঘটন!। 

এই সময় যে সব সাংস্কৃতিক সংস্থা নাট্য আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার 
করে তাদের মধ্যে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, বিচিত্রা, ওল্ড ক্লাব ৪ 
ইভনিং ক্লাব প্রধান। ইভনিং ক্লাবের মুখ্য.উপদেষ্টা ছিলেন দিজেন্দ 
লাল, বায় । দ্িজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত' এর এক অসামান্ অর্থ) | 
ওল্ড ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুডী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, 
'তিনকভি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিডী প্রভৃতি । জোডার্সাকো ঠাকুর 
বাড়ির বিচিত্রা ক্লাবের অন্যতম উদ্ভোক্তা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । 
এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ 
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প্রখ্যাত শিল্লিগণ। এখানে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ‘ডাক-ঘরে'র অভিনয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ‘বৈকুণ্ঠের খাত!’ এর 
আর এক স্মরণীয় অর্থ্য 

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির বাঙলা 
রঙ্গমঞ্চে নূতন: অভিনয় রীতিও প্রয়োগকলার প্রবর্তন করে। ১৯২৩ 
খৃষ্টাব্দ বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর । এই বছর 
বর্তমান স্টার বিয্টোরে আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে সম্পাদক ও' ম্যানেজার ছিলেন প্রবোধ চন্দ 
গুহ ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাখ্যায়। অপরেশ চন্দ্রের 'কর্ণাভূন, নাটকের 
অভিনয়ে ১৯২৩ খুষ্টাব্দের ৩*শে জুন. আর্ট সেন্টারের সূত্রপাত হয়। 
এই বছরেই শিশিরকুমার ভাদুড়ী ইডেন গার্ডেন একজিবিশন গ্রাউণ্ডে 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “সীতা” নাটকের অভিনয় করেন। পর বছর 
শিশিরকুমার একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে 
না্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ‘সীত!’ নাটকের অভিনয়ে নাট্য মন্দিরের 
উদ্বোধন হয়। 

আট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের সূত্রে অভিনয় রীতি, প্রয়োগ 
. নৈপুণ্য; রূপসজ্জা, দৃশ্যপট প্রভৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা 
দেয়। তবে এই ছুই প্রতিষ্ঠানের, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নধর্মী । নাট্য 
মন্দিরে নাটকের অভিনয়ে যে.কাব্য্টির প্রচেষ্টা ছিল এবং 
প্রযোগের মধ্যে যে শিল্প চেতনা ব্যক্ত হত, আর্ট সেপ্টারের সৃষ্টিতে 
তাদের আবির্ভাব ঘটত না । নাটামন্দিরে যে সব নাটকের অভিনয় 
‘হয় তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
‘পাষাণী’, গিরিশচন্দ্র ঘোষের “জনা, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ধাবিনোদের 
'নরনারায়ণ', ‘আলমগীর’ ও’. আলিবাবা”, রবীন্দ্রনাথ, ,ঠাকুরের 
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বিসর্জন’, “শেষরক্ষা” ও ‘তপতী’, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “ষোড়শ? 
(“দেনাপাওনা”উপন্যাসের নাট্যরূপ ) প্রতৃতি। 

সত্যকার পেশাদার রজমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের 
প্রথম গৌরব নাট্যমন্দির ও আর্ট থিযেটারই দাবি কবতে পারে । 
'শিশিরকুমার প্রথম, রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শরতচন্দের উপন্যাসের 


' নাট্যকপকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে সেগুলির প্রতি বিশেষ" 


ভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিই প্রথম অভিনয়- 


“রীতিকে সুক্ষ শিল্পকলার স্তরে নিযে যান। বস্তুত তারই হাতে 


বাঙলা নাটকের অভিনয়কলা' ও প্রযোগ ' কৌশলের ক্ষেত্রে নব । 
দিগন্তের উন্মোচন ঘটে | এ পর্যন্ত সাধাবণ রঙ্গমঞ্চ শিক্ষিত সমাজকে 
খুব কাছে টানতে পারেনি । এর কারণ প্রধাণতঃ অভিনয ও প্রযোগ 
পদ্ধতির স্থলতূও রুচিহীনতা। শিশিরকুমার শুধু একজন শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা ও প্ৰয়োগ কলার্বিদই নন, তিনি, একজন ,উচ্চবংশজাত 
কৃতী অধ্যাপকও | তিনিই প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে শিক্ষিত সমাজের 
কাছে এনে অভিনয় বৃত্তিকে বিশেষ মর্ধাদা দিতে সক্ষম হন। সব 
চেয়ে বড় কথা তিনি একটি শক্তিশালী অভিনেতাগোষ্ঠীর স্থষ্টি 
করেন। এই অভিনেতাগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন 
যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, রবি রায়, 
ললিত লাহিডী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি । - ১৯৩* খৃষ্টাব্দে শিশির' 
কুমার তার দল নিযে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং সেখানে .যোগেশ 
চৌধুরীর “সীতা” নাটকের অভিনয় হয়। 

পূর্বেই বলেছি আর্ট খিষেটার নাট্য আন্দোলনে উল্লেখ্য অংশ 
গ্রহণ কবেছিল। আর্ট থিষেটারে “এসে মিলিত হন নরেশ মিত্র, 
তিনকড়ি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যার,জহর'গাঙুলী, তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, রাজলমনীর 
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. (খড় ), হুীলাহুন্দরী ( বড়), নীহারবালা, কৃষ্ণভামিনী প্রমুখ প্রখ্যাত 


নটনটী। এদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যোগ দিয়েছেন অমৃতলাল বস্তু, 


. গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও তারাহুন্দরী | 


পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে আর্ট থিয়েটার নাট্যমন্দিরের , 
মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। তবে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শরৎ ॥ 
চন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয়ে আর্ট থিয়েটারের সাঁধল্য 
নাট্যমন্দিরের চেয়ে কম নয় । আর্ট থিয়েটারেই প্রথম মন্মথ রায়ের 
মুক্তির ডাক’ একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। } 

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ নাট্যমন্দিরের 'অভিনয় প্রথমে ‘সীতা’ 
ও পরে “ষোড়শী” । এর পর শিশিব কুমার আসেন স্টার রঙ্গমঞ্চে 
আর্ট থিয়েটারের আসরে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের 'শেষের দিকে অহীন্দ্র 
চৌধুবী আঁট থিয়েটারের ম্যানেজার হন। স্টার রজমঞ্চে অনুরূপা 
দেবীর ‘মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসের নাট্যবপের অভিনয় বিশেষভাবে সফল 
হয়। অপরেশচন্দ্র এই নাট্যবকপ দান করেন। এইখানে অনুরূপা 
দেবীর অন্য উপন্যাস ‘পোস্যপুত্রে'র নাট্যরূপ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে 
অভিনীত হয়। আর্ট থিয়েটার ভেঙে গেলে শিশিরকুমার ১৯৩৪- 
খৃষ্টাব্দে “নব নাট্যমন্দির’ স্থাপন করেন। নব নাট্যমন্দিরে যে সক' 
নাটক অভিনীত হয় তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা", শরৎচন্দ্রের 
“বিরাজ বৌ” ও “বিজয়া” শচীন সেনগুপ্তের ‘দশের দাবী’ প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নব নাট্যমন্দির উঠে 
যায়। এর শেষ অভিনীত নাটক রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ । 

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রবোধ চন্দ্র গুহ নাট্য নিকেতন নামে 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন । ' প্রথম দিকে দানীবাবু নাট্যনিকেতনের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। নাট্য নিকেতনের সঙ্গে শিশির কুমীরেরও যোগাযোগ 
মটে। নাট্য নিকেতনে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘জননী’ নাটকের 
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অভিনয়ে প্রথম ওয়াগন স্টেজ ব্যবহার করা হয়। শিশির কুমার 
নাট্য নিকেতনকে- শ্রীর্গম মঞ্চে রূপান্তরিত করেন এবং ১৯৪২ 
খৃষ্টাব্দের, ১০ই: জানুয়ারি তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘জীবনরঙ্গ', 
অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শরীরঙ্গম মঞ্চের উদ্বোধন হয়। 'এইটি শিশির 
«কুমারের শেষ স্বকীয় রজমঞ্চ। (১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বব 
শ্রীরমে “আলমণীরে'র 7 অভিনয়: শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় ।) 
১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি শ্রীরমের সঙ্গে শিশির কুমারের 
সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন হয় ।, 
সমবায় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রঙমহল রঙ্গমঞ্চে সঙ্গে প্রথম থেকেই 
শিশির কুমার যুক্ত হন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের দই অগস্ট যোগেশচন্দ্র ' 
“চৌধুরীর ‘জীগরীবিষ্ণুপ্রিয়া’ নাটকের অভিনয়ের ম্ধ্য দিয়ে রঙয়হলের 
উদ্বোধন ঘটে । শিশিরকুমার নিমাই-এর ভূমিকাঁষ অবতীর্ণ হন 
দ্রঙমহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন শিশির মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সতু সেন, 
প্রভা, কঙ্কাবতী প্রভৃতি প্রযোজনার ক্ষেত্রে সতু সেনের স্মরণীয় 
কৃতিত্ব হল ঘূর্ণায়মান স্টেজ নিৰ্মাণ তা ছাড়া তিনি সামাজিক 
সেটিংসে বাস্তবতা স্ুষ্ডি করেন ও মুড লাইটের ব্যবহাব করে নাটককে 
রসঘন করে তুলতে সমর্থ হন। রঙমহলে “মহানিশা*র অভিনয়ে: 
সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান স্টেজ ব্যবহৃত হয | 


॥৬॥ 


,( দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই বাঙলা দেশে নবনাট্য আন্দোলনের 
সূত্রপাত হয়। এই সময় ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নামে 
একটি .সাহিত্যিক ও শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই সংঘের সূত্রেই 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম! বিজন ভট্টাচার্যের ‘নেবার’ নাটকের, 
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অভিনয়ের মধ্য দিয়েই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সত্যকার-প্রতিষ্টা। 
প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের 
* সাংস্কৃতিক বিভাগই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রূপ গ্রহণ করে। 
গণজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংখের 
প্রেরণাস্থল। “নবান্ন কৃষক জীবনের নিদারুণ দুরবস্থার এক অন্তর 
দলিল। “নবান্নে'র পরিচালনার "দায়িত্ব নেন শন্তু মিত্র ও বিজন 
ভট্টাচার্য। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। 


অভিনয়রীতি, দৃশ্যসজ্জা; প্রয়োগ কৌশল ও মঞ্চ ব্যবস্থায় “নবান্ন” 


গণমানসে এক নুতন প্রেরণার সঞ্চার করে। বৃহত্তর গণজীবন , 
সম্পর্কে উদাসীন থেকে পেশাদার রজগমঞ্চে.ষে সময় পুরাতনের এক- 
ঘেয়ে পুনরাবৃত্তি চলছে দেই সময় জনজীবনকে আশ্রয় করে বাস্তবিক 
শিল্প সুষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উৎপত্তি নিঃসন্দেহে 
এক স্মরণীয় ঘটনা । “নবান্নের অভিনয়ের পবই গণনাট্য সংঘ এক 
সর্বভারতীয় সংস্থার রূপ নেয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। বাঙলা তথা ভারতের, 
বিভিন্ন স্থানে গণনাট্য সংঘের শাখা স্থাপিত হয়। গণনাট্য সংঘের 
সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন নৃত্যশিল্পী শান্তি বর্ধন, সেতারবিদ রবি- 
শঙ্কর, স্থৃরকার সলিল চৌধুরী প্রমুখ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ । 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক 
মিলনের ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে।'  . 

পঞ্চম দশকের একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ নাট্যভারতী । তারা- 
শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ছুই [পুরুষে'র অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এর 
উদ্বোধন হয়। ১৯৪৪ বটেই এটি বন্ধ হয়ে যায়। এখানে, 
সব নাটক অভিনীত হয় তাদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 
“তটিনীর বিচার” ও 'ধাত্রীপান্না বিশেষভাবে-উল্লেখষোগ্য । 
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.. ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর বাঙলা নাট্য 
আন্দোলনে নৃতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। _শৌহীন, আধা 
শৌহীন ও পেশাদার রঙ্গ সম্প্রদায় নাট্য আন্দোলনকে নানাভাবে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে. সাহায্য করে। নুতন নাটক স্থষ্টি ও অভিনয়ে 
সরকারী উৎসাহ ও সাহায্যও লক্ষণীয়। কলকাতায় সরকারী 
উদ্যোগে রবীন্দ্রসদন প্রতিষ্ঠা (ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৬১ থুষটাব্দের 
৮ই মে। উদ্বোধন হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে) . একটি স্মরণীয় 
ঘটনা । ১৯৬২ খুষটাবের ৮ই মে স্থাপিত রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববি্ভালয় 
স্থাপন এবং এখানে সংগীত নৃত্য ও নাটকের পঠন পাঠন নিঃসন্দেহে 
বাঙলার নাট্য আন্দোলনের অগ্রগতিকে সাহাঘ্য করেছে। . 

- শ্রীরক্গ বন্ধ হলে তার জায়গায় গড়ে ওঠে বিশ্বরূপা থিয়েটার | 
" ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাযের ‘আরোগ্য 
নিকেতন, উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় নিযে বিশ্ববপার উদ্বোধন 
হয়।, ._বিশবরূপার দ্বিতীয় নাট্যার্ঘ বিধায়ক ভট্টাচার্যের ক্ষুধা’ । (এর 
পুর: কিরণ 'মৈত্রের “সেতু” ‘ক্ষুধা’ নাটকের পরিবর্তিত ও' পরিমাজিত 
রূপ)1. বাঙ জার নাট্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বরূপা যে সর্বাঙ্গীণ 
কর্মসূচী এরহগ কুরে তার মধ্যে ছিল--(১) -শিশু নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা 
(২) গিরিশ- থিয়েটার, স্থাপন (৩) গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার 
ব্যর্থ ও (8) রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা । 

Es ২৯৫৯ টবের, ই. জানুয়ারি বিশ্বকপায় শিশুনাট্য শাখার 
উদ্বোধন ঘটে।, এরপর ৃ ১২৯৬৮ খুষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই বিশ্বরূপ! 
রঙ্্মঞ্চে গিরিশ থিয়েটারের জন্ম হয়। (উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর 
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গিরিশ চন্দ্রের ‘বিল্ুমঙ্গল’ নাটকের পাঁচটি নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় 
হয় ।) ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই সলিল সেনের ‘ডাউন ট্রেণ-এর 
অভিনয়ই গিরিশ থিয়েটারের প্রথম নাট্যোপহার। (বাঙলার নাট্য 
' আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ট পুরুষ গিরিশচন্দ্রের নামে গিরিশ দ্লিয়েটার 
স্থাপন করে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে এক জাতীয় কর্তব্য পালন 
করেছেন।) ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে শৌহীন নাট্য মংস্থাগুলির মধ্যে গিরিশ 
নাট্য প্রতিযোগিতার আরন্ত হয়। এই সুত্রে অনেক মৌলিক নাটক 
রচিত হতে থাকে। (প্রথম প্রতিযোগিতার বীরু মুখোপাধ্যায়ের ॥ 
‘সংক্রান্তি’ ও কিরণ মৈত্রের “বারো ঘণ্টা” যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করে।)  নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের সময় 
থেকেই নাটক সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। তবে তখনও ছয় ঘণ্টার বড় 
নাটকই বেশী স্বীকৃতি পেত। মিনার্ভা থিয়েটারে, উপেন্দরকুমার মিত্র 
কালীপ্রসাদ ঘোষের পবিচাঁলনায় সর্বপ্রথমে তিন ঘণ্টাব্যাপী নাটকের 
অভিনয় রীতি হিসাবে প্রচলিত করেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে নাটকের 
অভিনয় সীমাবদ্ধ হওয়ায় নাটককে সুন্সম, সংযত, ব্যঞ্জনাময় ও গভীর 
করে তোলার প্রয়োজন হয়। এই সঙ্গে অভিনয় রীতি ও প্রয়োগ 
-কৌশলেরও পরিবর্তন ঘটে । ক্রমে তিন ঘণ্টা বা তারও কম সময়ের 
একাম্ক নাটকের সৃষ্টি ও অভিনয় জনপ্রিয় হতে খাকে। ( উপন্যাসের 
জায়গায় ছোটগল্প যে সব কারণে আধুনিক জীবনে জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছে, পুর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় একাঙ্ক নাটকের প্রচলন অনেকাংশে 
সেই সব কারণেই । আধুনিক জীবনে সময়ের বড় অনটন। আধুনিক 
মানুষ সংক্ষিপ্ত অবসরে রসঘন অভিজ্ঞতার দৃশ্য উপভোগ করতে 
চান। তা ছাড়! অর্থ সামর্থ্যের দিক দিয়েও পুর্ণাঙ্গ নাটকের চেয়ে 
একাক্ক নাটকের অভিনয় সহজ । এই সব কারণেই,একাক্ক নাটকের 
ক্ৰম বর্ধনান iE |) ১৯৬০ ই বিশ্বৰূপার নাট্যোম্নয়ন | 
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পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনায় ষে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা হয় তা 
বিশেষভাবে জন সমর্থন লাভ করে। এই সূত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
মৌলিক নাটক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে 
উৎপল দত্তের ‘ঘুম নেই’ ( শিল্পী মন নাট্যসংস্থা কর্তৃক অভিনীত ) ও 
সোমালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘১৪ই জুলাই’ (শিল্পীমহল নাট্যসংস্থা 
কর্তৃক অভিনীত ) বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে । 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উৎপল দত্তের প্রচেষ্টায় লিটল 
থিয়েটার গ্রপ নামে একটি বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা গডে ওঠে | উৎপল 
দত্ত এক সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । প্রথমে 
ইংরেজী নাটক ও ইংরেজী নাটকের বালা অনুবাদের অভিনয় 
করাই লিটল খিয়েটার গ্রপের লক্ষ্য ছিল। শেক্সপীযবের “রোমিও 
আ্যাণ্ড জুলিয়েট’ নাটকে কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়ের মধ্য 
'দিয়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপের উদ্বোধন হয় প্রথম দিকে এই সংস্থা ' 
কেবল শেক্সপীয়রের নাটকই অভিনয় করত | তাই এই সংস্থার নাম 
হয়েছিল আযামেচার শেক্সপীয়ারিয়ান্স। পরে এখানে অন্যের লেখা 
নাটকও অভিনীত হতে থাকে এবং এর নৃতন নাম হয় লিটল 
থিয়েটার গ্রুপ। বাঙলা ভাষার বিদেশী সাজ সরঞ্জামে বিদেশী 
নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থা উন্নততর অভিনয় পদ্ধতি ও 
প্রয়োগ-কৌশল অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’, “কালের 
যাত্রা” ‘তপতী’ প্রভৃতি নাটক অভিনয় করে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে 
এ'রা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের চেয়ে সমষ্টিগত দক্ষুতায় বিশ্বাসী । ১৯৫৯ 
খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে এরা নৃতন উদ্যমে অভিনয় 
করতে থাকেন। বাঙলা পরিবেশে বিদেশী নাটকের উপস্থাপনার 
ক্ষেত্রে গোর্কার “লোয়ার ডেপথস’ অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্যের 
লেখা ‘নীচের মহলে'র অভিনয়ে এঁর! স্মরণীয় কৃতিত্বের দাবিদার । 
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লিটল থিয়েটার গ্রুপের চতুর্থ অর্ধ্য উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’ বিশেষ 
জনপ্রিয়তা! অর্জন করে। এদের আর একটি বিস্ময়কর স্ষ্টি উৎপল 
দত্তের “ফেরারী ফৌজ’ (প্রথম অভিনয ২৮শে মে, ১৯৬১)। এর! 
প্রকৃত সমবাষ ভিত্তিতে মিনাৰ্ভা রজমঞ্চ পরিচালনা করে এদের মঞ্চ 
পরিচালনার ক্ষেত্রে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দক্ষিণ কলিকাতা শাখা দুটি ভাগে 
বিভক্ত হয়ে একটি ভাগ শৌভনিক নামে পরিচিত হয়। বাঙলার 
নবনাট্য আন্দোলনকে এক অসামান্য বিস্তৃত পটভূমিকায় নিয়ে গেল 
, এই শৌভনিক সম্প্রদায়। এদের নাট্য প্রচেষ্টাকে Mass theatre, 
Community Theatre, Open ‘Air Theatre, Folk 
Theatre ইত্যাদি বলা যায়। বস্তুত এ সব গণনাট্যের পরিচয়- 
বাহক এবং এদের প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য নাট্যাভিনযের সুত্রে গণমানসের 
সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা গডে তোলা । তাই'এঁদের প্রয়াসকে গণ- 
রঙমহল আন্দোলন বল! হয়ে থাকে। সর্ব স্তরের মানুষের কাছে 
স্বলভে শিক্ষামূলক অনাবিল আনন্দ বিতরণ করাই এদের 'লক্ষ্য। 
আমেরিক! ও রাশিয়ায় গণনাট্যের বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায়। 
কিন্তু এ দেশে শৌভনিকই প্রকৃত প্রস্তাবে গণনাট্য পরিবেশনের 
প্রথম কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। আধুনিক. স্থসজ্জিত রঞ্গালয়ের 
মধ্যে নাটকের অভিনয়কে আটকে না রেখে এবং পরিবেশ রচনায় 
ন্যুনতম যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ করে এঁরা নাটককে বিস্তৃত মুক্ত পট- 
ভূমিকায় এনে দাড় করালেন। এঁদের উদ্যোগে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 
দক্ষিণ কলিকাতা যুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয় স্থাপন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা । এঁদের বৈশিষ্ট্য দলগত অভিনয়, নাট্য - উপস্থাপনায় মুক্ত- 
বন্ধ প্রাচীন যাত্রারীতির স্থনিপুণ ব্যবহার ও প্রগতিশীল নাট্য স্ষ্টির 
আগ্রহ । ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল, ভবানীপুরে ডি. এন. মিত্র 
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স্কোয়ারের, মতো উন্মুক্ত পার্কে শৌভনিকের গণ রঙমহলের উদ্বোধন 
হয়। প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তি মাত্র তিন আনায় তিন ঘণ্টা ধরে 
মুক্তাঙ্গনে শৌভনিকের উচ্চ কোটির অভিনয় দেখার স্থযোগ পান। 
. এই বছরেই কয়েক 'মাস পরে শৌভনিক ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারেই 
দ্বিতীয় নাট্যাভিনয়ের আয়োজন কয়ে! ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে 
অক্টোবর যথাক্রমে গোর্কীর “মা”, স্থবোধ ঘোষের ‘মা হিংসী' ও ইব 
সেনের “দি গোস্টদ্‌, অভিনীত হয়। মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয় স্থাপন 
করার পর অন্য বাস্তবানুগ প্রগতিশীল নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র 
নাথের নাটক সমূহ অভিনয় করে এর] বাঙলার নাট্য আন্দোলনে 
নৃতন শক্তি সঞ্চার করেছেন । : . 

- বাঙলার নবনাট্য আন্দোলনে বহুক হী সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট 
আসনের অধিকারী । গণনাট্য সংঘের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ 
উপস্থিত হলে শঙ্তু মিত্রের নেতৃত্বে বহুকগী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 
ক্রমে বহুবূপীর সঙ্গে যুক্ত হন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিভী, 
কালী সরকার, গঙ্গাপদ বস্তু, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী, জ্যাকেরির়া, 
মহম্মদ ইজরাইল, সবিতাব্রত দত্ত, দেবব্রত বিশ্বাস, তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি 
শিল্পীবৃনদ | গণনাট্য সংঘ নাটকের গণমানসের কাছাকাছি এনে তার 
সীমাকে বিস্তৃত করেছিল। বহুরূপী অগ্রসর হুল তার অভিনয়কলা, 
মঞ্চশিল্পে ও প্রয়োগরীতির উৎকর্ষ সাধনে । বহুরূপী প্রথম দিকে 
তুলসী লাহিড়ীর ‘পথিক’ ও “ছেঁড়াতার”, রবীন্দ্রনাথের ‘চার 0 
প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে । 

পরবর্তী কালে ইবসেনের “দি এনিমি অব দি পিপল’ অবলম্বনে 
রচিত “দশচক্র নাটকের অভিনয়ে বহুরূপীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে 
.:প্রকাশ পায় । তবে রবীন্দ্রনাথের বপকসাক্কেতিক নাটক 'রক্তকরবী*র 
বাস্তবসম্মত অভিনয়ের মধ্য দ্রিয়েই রহুকপগী অনন্য প্রতিষ্ঠা লাভ 
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করে। আলু মিত্রের পরিচালনা, তাপস সেনের আলোক সম্পাত, 

খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসভ্জা ও আবহসংগীত এবং সর্বোপরি সঙ্ঘবদ্ধ 

অভিনয় “রক্তকরবী'র অসামান্য সাফল্যের অন্যতম কারণ। এরপর 
. বহুরূপী 'ইবসেনের “দি ডলস হাউস’, অবলম্বনে রচিত “পুতুল খেলা” 

রবীন্দ্রনাথের “ডাকঘর” ও মুক্তধারা,” শস্তু মিত্র কর্তৃক অনুদিত 

সোফোক্লেসের রাজা অয়ভিপাউস:, বাদল সরকারের “বাকি ইতিহাস’ 
ও ‘প্রলাপ’ ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে কৃতিত্ব দেখায় । নাট্যাভিনয় ও 
প্রয়োগীকলায় উচ্চমান ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভজির সৃষ্টিতে 
. বুবূপীর অবদান বিশেষুভাবে স্মরনীয়. 

ূর্বেই,বলেছি চল্লিশের শেষভাগে গণনাট্য সংঘের মধ্যে রি 

প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে বহুকপীর মতো নাট্যচক্র 
নামে একটি সংস্থা জন্মলাভ করে। এই সংস্থা দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ' 
নাটক নৃতনভাবে প্রযোজনা করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায় এবং নব 
নাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে | 

- “নবান্নের খ্যাতিমান লেখক বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘ ছেড়ে ' 
চলে এসে ক্যালকাটা থিয়েটার স্থাপন করেন। ক্যালকাটা 
থিয়েটারে ' ক্রমে বিজন ভট্টাচার্যের ‘কলঙ্ক’, ‘মরাচাদ', 'স্বর্ণকুম্ত’,. 
‘জতুগৃহ’, - ‘গোত্াস্তর’ প্রভৃতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত: হয়। 
প্রগতিশীল নাট্যরচনা এবং তার অভিনয়কলা ও প্রয়োগশিল্পে নৃতনত্ব 
আনাই ছিল ক্যালকাটা থিয়েটারের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে 
তাঁরা কতকাংশে কৃতিত্ব অর্জন করেন। ৫ 4 

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় থিয়েটার সেন্টারের আবির্ভাব ঘটে । 

বাঙলা ও বাঙলার বাইরের অনেক নাট্যসম্প্রদাঁয় থিয়েটার সেপ্টারের 
সঙ্গে যুক্ত বলে এর সর্বভারতীয় চরিত্র স্পষ্ট। কলকাতার এই 
সংস্থা খিয়েটার.সেপ্টার অব ইণ্ডিযা'ও.-ইউনেসকোর ইন্টারন্যাশনাল 


৮৯ 


থিয়েটার ইনন্টিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিভিন্ন নাট্যসংস্থার যোগাযোগ - 
সাধন করাই এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এই সংস্থা বাৎসরিক 
. নাট্যোুসবের আয়োজন-করে শৌথীন ও পেশাদার নাট্যসন্প্রদায়ের, 
বিভিন্ন ভাষায় নাট্যাভিনয়ের স্থযোগ দিয়ে বাঙলার নাট্য 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে৷ এর 'সভ্যশ্রেণীভুক্ত শৌখীন 
নাট্যগোষ্ঠী এর স্বকীয় রঙ্গালয়ের স্থযোগ গ্রহণ করতে পারে।, 
থিয়েটাব সেপ্টারই প্রথম সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একাস্ক' নাটক 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করে । এখানে একই নাট্যশালায় বিভিন্ন 
.ভাষাভাষীর সম্মেলন ঘটে। প্রধানত থিয়েটার সেপ্টারের প্রচেষ্টায 
শৌখীন নাট্য সংস্থা প্রমোদকর থেকে রেহাই পায় এবং এর ফলে 
তার পক্ষে নাটক অভিনয়ের স্থযোগ বৃদ্ধি পায়। এটি নিঃসন্দেহে 
বাঙলার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য সুচিত করে। 

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিচিত শিশুরঙমহল (সি. এল. টি.) শিশুনাট্য 
' আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শুধু অভিনয় 
নূর, গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদিতে শিশুদের শিক্ষাদান করাই 
শিশুরঙমহলের লক্ষ্য। শিশুরঙমহলের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের 
শিশুবিষয়ক প্রতিষ্ঠান যোগদান করে এবং শিশুরঙমহলও বিদেশে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে বিশেষ স্থনাম অর্জনে সমর্থন হয়। 

নাট্য আন্দোলনে কলকাতায় অন্যান্য ষে সব নাট্য সংস্থার 
প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরনীয় তাদের মধ্যে অশনি চক্র, অচলায়তন, 
অভ্যুদয়, নাটমহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


৯ 
॥৮॥. 


বাঙলার নাট্য আন্দোলনের যে কপ ও রেখা দেখা গেল তা থেকে 
একথা স্পষ্ট যে শৌখীন থিয়েটার থেকেই সাধারণ রঙ্গীলয়ের উদ্ভব | 


০০ 


বর্তমানে শৌখীন ও সাধারণ রঙ্গালয়ের মাঝামাঝি বা আধা শৌখীন 
রঙ্গালয়ের সংখ্যাও কম নয়। স্থসজ্জিত প্রেক্ষাগারের দেয়াল ডিঙিয়ে 
নাট্যাভিনয় মুক্ত পাবিপার্থিকের মধ্যে নেমে আসছে । থিয়েটার ও , 
“যাত্রার সুষ্ঠু মিশ্রণে নাটকের নূতন গতিশীলরূপ দেখা যাচ্ছে। নাটক 
ও সেই সঙ্গে রঙ্গালয় গণমানসের কাছাকাছি এসে আত্মবিকাশের 
নব নব রীতি খুঁজছে।- এর ফলে বাঙলার নাট্যআন্দোলন নূতন! 
ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করছে। 


1 


৮ 


[ বঙ্চিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বেজদর্শন' পত্রিকার শতবাৰ্ষিকী 
উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ । ] 


 হঙ্গদর্খন 
3 অমিত্ৰসূদ্ন ভট্টাচাৰ্য 

বাংলা সামধিকপত্রের ইতিহাসে বন্ধিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-ই 
“(১৮৭২ ) প্রথম যথাৰ্থ সাহিত্য পত্রিকা । বঙ্গদর্শনের পূর্বে বাংলা 
ভাষায় বিখ্যাত সাময়িকপত্রের যে অভাব ছিল তা নয়। “দিগ্দর্শন' 
(১৮১৮) থেকে বঙ্গদর্শন-পূর্ববর্তী যুগের পত্রপত্রিকার তালিকা 
নির্মাণেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলা সাময়িক-পত্র প্রথম 
খঞ্জ' সম্পূর্ণ হয়েছে। বঙ্গদর্শনের পুববর্তী উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা 
হল মার্শম্যানের “সমাচার দর্পন’ (১৮১৮), রামমোহন রায় ও 
ভবানীচরণ বন্ব্যোপাধ্যায়ের ‘সম্বাদ কোৌমুদী” (১৮২১), ভবানী- 
চরণের “সমাচার চন্দ্রিকা’ (১৮২২), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ 
প্রভাকরঃ (১৮৩১ ), অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত “তন্ববোধিনী (১৮৪৩), 


৯১ 


এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১)। এই 
পত্রিকাগুলি নানা করণে বাংলা সামশ্বিকপত্রের ইতিহাসে মূল্যবান ও 
তাৎপর্যপূর্ণ ; কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে যথার্থ সাহিত্যপত্র হিসাবে এই পত্রিকাগুলির বিশেষ গুরুত্ব 
নেই। রবীন্দ্রনাথের উক্তি, “বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার 
পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতাঁ তাহা অপরিমিত। 
দাঁজিলিং হইতে ধাহার1 কাঞ্চনজগ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন 
তাহারা জানেন, সেই অজভেদী শৈলসআাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্্বল 
'তুষারকিরীট চতুদিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ্বর্গের কত উর্ধ্বে সমুখিত 
হইয়াছে। বন্ধিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইৰপ আকস্মিক 
অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ 
করিয়া দেখিলেই ১০ প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা 
যাইবে-।”১ 

বঙ্গদর্শন শুধু যে কি বিকাশে সহায়তা করেছে তা 
নয়, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে সে নৃতন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে আপন 
বিশিষ্টতা ও দ্বাতন্তর্ের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 

বজদর্শন-পূর্ববর্তী বাংলা সাময়িকপত্রের চিত্রটি কিরূপ ? 
"= “সমাচার দর্পন’ “সম্বাদ কৌমুদী? “সমাচার চক্দ্রিকা ও “সংবাদ 
প্রভাকর'--এই চারটি পত্রিকা তার নামের মধ্য দিয়েই নির্দেশ 
করছে যে এগুলি মুখ্যতঃ সমাচার বা সংবাদমূলক পত্রিকা । বিশুদ্ধ 
সাহিত্যসাধনার উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শন-পুর্ববর্তী কোনো 
পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেনি । মার্শম্যানের “সমাচার দর্পণে' মূলতঃ 
দেশী ও বিলিতি'সংবাদ, ব্যবসা ব্যাণিজ্যের বিবরণ, জজ কালেক্টর বা 





১, “আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থের অন্তর্গত “বহ্ধিমচন্দ্র অধ্যায় । 
৯২ 


রাজকর্মাধক্ষদের নিয়োগ-বার্তা, সামাজিক আচার ব্যবহারের বর্ণনা, 
এবং “ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্তা ও জ্ঞানবান লোক ও, 
পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ”২, প্রকাশিত হয় | 
সমাচার দর্পন’ পত্রিকায় দেশীয় ধর্ম ও আচার, ব্যবহারের প্রতি 
আক্রমনাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, রামমোহন ও ভবানীচরণ তারই 
বিরোধিতায় ‘সম্বাদ . কৌমুদী’ প্রকাশ করেন।, রামমোহনের 
' প্রগতিশীল মনোভাবের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী ভ্বানীচরণের মত ও পথের 
' পার্থক্য থেকেই ভবানীচরণের স্বতন্ত্র পত্রিকা “সমাচার চন্দ্রিকা’র" 
- জন্ম । ' রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের-মুখপত্র হিসাবে “সমাচার চক্দ্রিকা” 
জনপ্রিয়তা লাভ করলো... ৮» ' এ 
অতঃপর “সংবাদ প্রভাকর'। ৮৩১এ সাপ্তাহিক, ১৮৩৬৩ 
সপ্তাহে তিনটি, ১৮৩৯এ দৈনিক’ এবং .১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পত্রিকাটির, . 
মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সমকালীন সমাজজীবনের সংবাদ 
পরিবেষণে এই পত্রিকার কৃতিত্ব অসাধারণ ।- “সংবাদ প্রভাকর’. 
মুখ্যতঃ সংবাদ পত্রিকা হলেও সাহিত্য পরিবেষণও এই পত্রের বিশেষ: 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। ইশ্বর গুপ্তের নিজের কবিতা ছাড়াও বহু 
সুখ্যাত লেখকের ,গন্য পদ্য রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
বঞ্িমচন্দ্রের উক্তি, “ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীতি. ছাড়া. প্রভাকরের 
শিক্ষানবিশদিগের একটা 'কীতি আছে। “-দেশের- অনেকগুলি 
লবপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন... বাবু, রঙ্গলাল- 
বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন ॥ 
শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বস্থ আর একজন । ইহা র-জন্যাও, 
বাঙ্গলার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট খণী| আমি নিজে-প্রভাকরের 


২.১ “সমাচার দর্পণ” প্রথম সংখ্যা, ২৩ মে ১৮১৮ । - 
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নিকটে বিশেষ খনী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত 
হয় ৩ 


“সংবাদ প্রভাকরে' সাহিত্য পরিবেষণের ব্যবস্থা থাকলেও, 
পত্রিকার সম্পাদক কোনো স্থায়ী উচ্চ সাহিত্যাদর্শ স্থাপনে সক্ষম 
হননি যা পরবর্তীকালের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর একটি উক্তি, “ঈশ্বর গুপ্ত' বাঙলা সাহিত্যের 
উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া 
তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ইশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক 
লেখকদিগকে. উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎস্ুক ছিলেন। হিন্দু 
পেটিয়ট যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে 
ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দুর 
স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় ন!। দীনবন্ধু প্রভৃতি 
উৎকৃষ্ট লেখকের ন্ঠাষ এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট খণী। 
স্থতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে 
অকৃতজ্ঞা- বলিয়া পরিচয় .দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও 
অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, 
ঈশ্বর গুপ্তের কচি ভাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না বলিতে হইবে । 
তাহার শিষ্তেরা অনেকেই তাহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া! অন্য" 
পথে গমন করিয়াছেন ৮5 " Vy 

সংবাদ প্রভাকরে'র পর ' বাংল! সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ‘তত্ববোধিনী’। ‘তন্থবোধিনী সভা’র মুখপত্র 
হিসাবে 'দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় 'তন্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত 

৩. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “কবিতা সংগ্রহ'এর ভূমিকা 1 

৪ বায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রস্থাবলীর সমালোচনা । 
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হুয়। কি উদ্দেশ্যে এই পত্রিকার প্রকাশ ঘটে? দেবেন্দ্রনাথ 
' লিখেছেন, “আয়ি ভাবিলাম, তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য 
কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাহারা সভার কোন 
সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। 
সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ 
ব্ৰাহ্মসমাজে বিদ্ভাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহা 
প্রচার হওয়া আবশ্যক । আর রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্ৰহ্মজ্ঞান 
বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল, গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার 
আবশ্যক । এতদ্যতীত যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র 
শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া 
আবশ্যক । আমি এবপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫শকে' ততবোধিনী 
পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি ।”৫ দেবেন্দ্রনাথ আরও লেখেন, 
“তখন কেবল কযেকখানা স্রংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লৌকহিতকর 
জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না| বঙ্গদেশে তত্ববোধিনী 
পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ-বেদান্ত' ও 
পরক্রহ্মের উপাসনা! প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা, 
এই পত্রিকা! হওয়াতে হুসিদ্ধ হল 1৬৮ 
অক্ষয় দত্তের সম্পাদনায় যদিও এই পত্রিকায় সাহিত্য বিজ্ঞান 
পুরাতন্বাদির উৎকৃষ্ট নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি একথা স্বীকার্য 
যে মুখ্যতঃ ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র কপেই 
তত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রচাবিত হয়েছিল। 
-  প্াজেন্্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ'কে কিছু পরিমাণে বঙ্গদর্শন 
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আবির্ভাবের প্রস্তুতিভূমি কূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 
পত্রিকা কোনে বিশেষ পক্ষের সমর্থনে বা কোনো সম্প্রদায় বিশেষের 
মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়নি। এই পাত্রিকার 
আযোজন ছিল ক্ষুদ্র এবং সম্পাদক “বিবিধার্থ সংগ্রহকে ইতিহাস 
এবং অন্যান্ত প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চার মুখপত্র বপেই প্রকাশ 
করতে চেয়েছিলেন! “এই পত্রে প্রতি সংখ্যার পরিমাণ 
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বন্ধিমচন্ড্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হুল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, ১২৭৯ 
বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ | এই বঙ্গদর্শন থেকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ 
সাহিত্যপত্রের সুচন!। বন্গদর্শনের মধ্য দিযে বাঙালী একবার নৃতন- 
করে আত্মদর্শনের স্থযোগ পেল। বাংলা সাহিত্য কিসের উপর 
ভিত্তি কবে গভে উঠবে, আমাদের চেতন! ও চিন্তা কিভাবে ও কোন 
পথ দিয়ে উদ্দ্ধ হবে? আমাদের উন্নতি ও বিকাশের প্রতিবন্ধকতা 
কোথা? বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের গুকত্ব ও, তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ 
একস্থানে চমৎকার ব্যক্ত করেছেন। তার মন্তব্য, “যখন প্রথম 
বঞ্চিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে 
উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগ্ড কেন এমন 
একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিযাছিল ? যুরোপের দর্শনে 
বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায ন! এমন কোনো নূতন তত্ব 
নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিধাছিল? তাহা নহে। 


৭, “সংবাদ প্রভাকবে’ (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৫১) প্রকাশিত “বিবিধার্থ 
সংগ্রহের বিজ্ঞাপন । 
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বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন, করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি 


শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়! দিয়াছিল, . 


বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের, একটি 'আনন্দসশ্মিলন সংঘটন 
করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গুহকে উৎসবে 
উজ্জ্বল করিয়া , তুলিয়াছিল। এতদিন , মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব 


- করিতে ছিলেন, বিশ-পচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া! 


তাহার সুদুর সাক্ষাত্লাভ হইত ; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাহাকে 


আমাদের বৃন্াবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের, গৃহে, 


.আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নুতন জ্যোতি বিকীর্ণ 
হইল। আমর! আমাদেব ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণি-বপে 
দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুকষকে একটা উচ্চতর 
_ ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র 
জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল | বঙ্গদর্শন সেই-ষে 


' এক অনুপম নুতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া -গেছে তাহার ফল 


হইয়াছে. এই যে, আজকালকার শিক্ষিত, লোকে বাংলা ভাষায় 


ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া. উঠিয়াছে। এটুকু ' রা 


বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি. আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের 


, ভাষা নহে 1 


» বঙ্গদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে কি,-এবং কোথায় তার সাফল্য 
রনীন্দ্রনাথ-তা যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন 1 
- “বঙ্কিমচন্দ্ৰ একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন যে, “নকল ইংরাজ 


অপেক্ষা খাঁটি বাঙালী স্পৃহনীয় ৷, ইংরাজি, লেখক, ইংরাজী বাচক . 
সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি, বাঙালীর ও 


৮ [০ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘শিক্ষার ( হেরফের; প্রবন্ধ | 
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'_ অস্তাবনা নাই । যতদিন না স্থশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা 
, ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর 
+ উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।”৯ 

* সাহিত্য বা সংস্কৃতির উন্নতি জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধির উপর 
নির্ভরশীল। গোড়া দুর্বল হলে তার থেকে কখনো পরিপক্ক ফসল 
উৎপন্ন হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন মুলেই সংশোধন ও 
সংস্কার আবশ্যক । 

'_ বঞ্ধিম দেখেছিলেন তার সমাজের মানুষের মধ্যে স্পষ্ট দুটি 'স্তর 
বর্তমান ; এক উচ্চশ্রেণী এবং দুই নিম্নশ্রেণী । উচ্চশ্রেণীর লোক হল 
কৃতবিদ্য ও সমৃদ্ধ এবং নিন্বশ্রেণীর মানুষ হল মূর্খ, দরিদ্র ও দুঃখী । 

এই স্তরবিভেদের একটি বিশেষ কারণ হল শিক্ষাসপ্রাত 
ভাষাভেদ | শিক্ষিত কৃতবিদ্ভ বাঙালীর ব্যবহৃত ভাষা সাধারণ 
বাঙালী বোঝে না। তাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়সকল - 
সাধান্বণের বোধগম্য হয় না। আবার শিক্ষিত বাঙালীর বাংলা 
অপেক্ষা ইংরেজি ভাষার প্রতি সমাদর বেশি, বাংল! ভাষা তার 
কাছে নিতান্তই অনাদৃত। ্থশিক্ষিত বাঙালী বাংল! রচনায় বিমুখ । 
"আর সথশিক্ষিতের সঙ্গে সাধারণের সংযোগ নেই বলেই শিক্ষার যথার্থ ' 
ব্যবহার ও বিকাশ ঘটছে না। রর 
সমাজের স্তরবিভেদের অবসানেই একটি দেশের উন্নতির অবকাশ 

ঘটে; এবং সে উন্নতি কেবল অর্থনৈতিক নয়, শিক্ষা, সাহিত্য, 
শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতিও বটে! বঙ্কিমের স্থমহৎ মন্তব্য, “এবপ, 
কখন কোন দেশে হয় নাই যেইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় 
রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে 
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যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে টা সম্প্রদায় 
সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সন্ৃদয়তা-সম্পন্ন 1৮১০ 

এখন নিশ্চয় অনুমান করা যায় বন্ধিম তাঁর" ব্গদর্শনের ' মাধ্যমে 
কৃতবিগ্ধ বাঙালী ও সাধারণ বাঙালীর মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় সাধনে 
প্ৰয়াসী হয়েছিলেন । কিন্তু কোন পথে ? ত ৮ 

প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে' বঙ্কিম তার বঙ্গদর্শন পত্রিকা 
সম্পাদনে হাত দেন। সেই উদ্দেশ্য তিনটি কি সে-প্রসঙ্গে সম্পাদকের 

‘উক্তি উদ্ধৃত করি। 

“আমরা এই পত্রকে স্থশিক্ষিত বান্গালীর পাঠোপষোগী করিতে 
যত্ব করিব। যত্ব করিব, এইমাত্র বলিতে প্রারি। যত্বের সফলতা 
ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য | | 

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিষ্য সম্প্রদায়ের হস্তে এই কামনা 
সমর্পণ করিলাম যে, তাহারা! ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ 
ব্যবহার.ককন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, 
লিপি কৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তীহাদিগের উক্তি 
বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক | অনেক সুশিক্ষিত 
বাঙালী বিবেচনা! করেন যে, এবপ বার্তাবহের কতকদুর অভাব 
আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক $উদ্দেশ্য। আমরা 

‘যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, -পাঠোপযোগী হইলে সাদরে 
গ্রহণ করিব | এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষে সমর্থন জন্য বা কোন 
সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সুষ্টি হয় নাই। 

আমরা কৃতবিষ্ভাদিগেব মনোরঞ্জনার্থ যত পাইব বলিয়া, কেহ 
এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা 
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\ 


সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র -সর্বজনপাঠ্য হয়, 
তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য । যাহাতে সাধাবণের উন্নতি নাই, 
তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি, 
যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প ন! করিতাম, 


' তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য মনে করিতাম। ৰ 


অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল' 


. কথা ভিন্ন; কিছুই “সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই 


বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধীহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, 
তীহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা স্থৃশিক্ষিত ব্যক্তির 
পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না.। যাহ! উত্তম, তাহ! 
. সকলেই পড়িতে চাহে ;৫ ষে-না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ব করে । 
গ্রই ষুই সাধারণের বি রি সে কথা আমরা স্মরণ 
রাখিব | রর 

'" তৃতীয়, "যাহাতে নব্য, সম্পরদায্রে সহিত আপামর সাধারণের 
সহৃদয়ত! - সন্ঘধিত হয়ঃ আমরা তাহার ‘লাধ্যানুসারে অনুমোদন 
করির 1৮১১৯ - . ৬২ 

"অর্থাৎ মূল তিনটি হী হল ৫. ভিন সম্প্রদায়ের 
পাঠষোগ্য হবে, ছুই১-কৃতবিষয সম্প্রদায়ের ,বার্তাবহ্‌ হবে,,এবং তিন-- 
কৃতবিগ্ভ শিক্ষিত সম্প্রদায় ও . সাধারণ বাঙালীর মধ্যে সহদয়তা 
স্থাপনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। ৮, 

এই পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাং লা হিত বঙ্গদর্শন 
দিহা 5 ১ 
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বঙ্গদর্শন বহ্ধিমচন্দ্র মোট চার বৎসরকাল সম্পাদন করেন__. 
১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৮২র চ্ত্ৰৈ পর্যন্ত |. ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 
বঙ্গদর্শনের কোনো সংখ্যা, প্রকাশিত হযনি।: ১২৮৪ থেকে বন্গদর্শনের 
সম্পাদক হন বঞ্চিম-অগ্রজ্জ সন্তীবচন্দ চট্টোপাধ্যায । ১২৮৪র বৈশাখ, 
থেকে ১২৮৫র চৈত্র, ১২৮৭র বৈশাখ থেকে .১২৮৮র আশ্বিন এবং 
$২৮৯ এর বৈশাখ থেকে চৈত্র এবং এই সময়কার বঞদর্শনে সম্পাদর- 
রূপে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম মুদ্রিত হয়েছিল__যদিও সমকালীন সাক্ষ্য 
থেকে 'জানা যায়, বন্ধিমচন্দ্রের উপরেই মূলতঃ-পত্রিকার সকল দায়িত্ব 
ও কর্তৃত্ব ছিল। সন্জীবচন্দ্রের পর ্ীশচন্দ্র, মজুমদারের সম্পাদনায় 
১২৯* এর কাতিক থেকে মাঘস-এই চারটি. সংখ্যা প্রকাশিত, চী 

তঃপর ১৩০৮ বঙ্গাব্দে. নবপর্ধায় নবদর্শনের প্রকাশ ঘটে। , 
রঃ বৎসর, ১৩০৮ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পৰ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ J | 
, পত্রিকার সম্পাদন! করেন। 

আমাদের আলোচনার কাল-সীমা ও বান 
পৰ্যন্ত। সেকালের সাধারণ পত্রপত্রিকার রীতি অনুসারে বঙ্গদৰ্শনেও 
লেখক. নাম প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল ন!। বাধিক- সৃচীতেও লেখক 
নামের কোনো তালিকা প্রকাশিত হয় নি। .ব্গদর্শনের কোনো 
‘কোনো রচনার যে ক'জন লেখকের নাম মুদ্রিত হয়েছে, তা পত্রিকার ' 
সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম হিসেবে গৃহীত হবে। বঙ্গদর্শনে যে সকল 
লেখকের রচন! প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্ধিমচন্দ্র, 
সঞ্জীবচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস্তু ও শ্রীশচন্দ্ 
মজুমদার | উল্লেখযোগ্য কবি হলেন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, 
-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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বঙ্গদর্শনে সাধারণতঃ কি কি রচনা প্রকাশিত হতো? উপন্যাস, 
প্রবন্ধ, কবিতা, রসরচনা, ্রস্থসমালোচনা প্রভৃতি । প্রবন্ধের মধ্যে 
আছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতব্, ধর্মতত্‌, প্রতুতত, 
সংগীত, ভাষাতত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক রচনা । 'সমগ্র 
বঙ্গদর্শনে একা বঙ্ষিমচন্দ্রের কি কি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল? এর 
পরিমাণ নিরূপণ করলেই'সহজেই, বোঝা যাবে বঙ্কিম অনুশীলনের 
ক্ষেত্রে বঙ্গদর্শনের .তাঁৎপর্য -কতখানি। প্রকাশিত বন্ধিমগ্রন্থাবলীর 
মধ্যে বঞ্ধিমের রচনাগুলিই কেবল সংকলিত, কিন্তু পুরাতন 
বঙ্দর্শনের ফাইলের মধ্যে আমরা যদি একবার প্রবেশের স্থযোগ 
পাই তো দেখতে পাবো সেখানে ।ব্ধিমচন্দের সমগ্র সত্তাটি 
উদ্ভাসিত। ৃ 

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলৈন, “রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় 
কার্ধের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ ' করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর 
এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইযাছিল।”১২ রবীন্দ্রনাথ 
এখানে বঙ্কিমের যে সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছেন, একালের 
বঞ্কিমসাহিত্যের পাঠক কি সেই সমালোচনা-নিবন্ধগুলির সঙ্গে 
পরিচিত? বস্তুতঃ তা নয়। বঙ্গদর্শনে বন্ধিম সমকালীন যে অজ 
গ্রন্থের সমালোচনা করেন তার থেকে কয়েকটি মাত্র তিনি তার গ্রন্থে 
সংকলন করে যান। যে রচনাগুলি সংগ্রহ করেন সেগুলিও মূল 
রচনার অংশবিশেষ, সম্পূর্ণ অংশ নয়। সুতরাং বঞ্ষিমের গ্রস্থাবলীর 
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মধ্যে তার যে রচনাধারার সঙ্গে আমর! পরিচয়ের সুযোগ পাচ্ছি না, 
বন্ধিমের বঙ্গদর্শন তার সবকিছুই এখনো তার পুরাতন ফাইলগুলির 

' মধ্যে সযত্ে রক্ষা করে আছে ।১৩ সাহিত্যের বহু সম্পত্তির আকর 
এই বঙ্গদর্শন । ছুশ্াপ্যতার কারণেই হোক বা আমাদের অনবধানতা 
ও ওঁদাসীন্তের জন্যই হোক, আমরা এতকাল বন্কিমের এই স্ববিখ্যাত 
পত্রিকা বঙ্গদর্শনকে বিশেষভাবে স্মরণ করিনি। শুধু বন্ধিম চর্চার 
প্রয়োজনে নয়, সমগ্র বহ্কিমযুগের সাহিত্য-পরিমগুলের সঙ্গে পরিচিত 
হতে গেলে বঙ্গদর্শনের আবশ্যকতা ও তাৎপর্য গুরুত্বপুর্ণ । 


শিপ লাশ 


[ শতবাৰিকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ] 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ) 


১২৭৮ সালের ২৩শে শ্রাবণ (ইংরাজি ১৮৭১ সালের ৭ই আগস্ট) 
সোমবার, বেলা ১২টা ১১ মিনিটে জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারে 
অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়| প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই দিনটি 
জন্মাউমীর দিন পড়ে। কিন্তু সে বছর জন্মাষ্টমী হয়েছিল পরের, 
দিন। 

প্রিন্স দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র 
গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের পিতা । মাতা-_গুণেন্দ্রনাথও * 
ছিলেন চিত্রশিল্পী । সংগীত ও বিভিন্ন কাককলার প্রতিও তার 
অনুরাগ ছিল। গুণেন্দ্রনাথ মাত্র চৌত্ৰিশ বছর বয়সে মারা যান 


১৩, এ-প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের “বঙ্ধিমচন্দ্র ও বগদর্শনঃ গ্রন্থ দষ্টব্য । : 
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(১৮৪৭--৮১ খুঃ)। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথও 
চিত্রশিল্পী ছিলেন। ' মধাম ভ্রাতা সমবেক্দ্রনাথ ছাড়া তার, কনিষ্ঠ 
একটি ভাতা ছিল। এই ভাইযের অকাল বিয়োগেৰ কথা স্মরণ 
করে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন--“একটি ভাই ছিল আমার, সকলের 
ছোট, দেখতে রোগা টিংটিঙে, বড় মায়াবী মুখখানি। আমরা 
'ছিলুম তার কাছে পালোয়ান। একটু হুমকি দিলেই ভয়ে কেঁদে 
ফেলত। বাবামশায় খুব ভালবাসতেন তাকে । আদর. করে 
ডাকতেন 'র্যাট' বাবামশায়ের ব্যাট ছিল তাঁর গোলাপি হরিণেরই 
সামিল এত আদর-যত্ন। হরিণেরই' মতো শুন্দর চোখ ছুটে! ছিল 
তার। অবনীন্দ্রনাথের দুই ভগ্নীও ছিলেন । 
_.. *ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য বালকদের মত অবশীন্দ্রনাথের বাল্যকালও 
"কাটে ভূত্যরাজকতন্ত্রে। ১৮৭৬ খুঃ নাগাদ তিনি নর্মাল স্কুলে ভি 
হন। কিন্তু প্রচলিত গণ্ডীর শিক্ষা বেশিদিন তার ধাতে সইবে না। 
ইংরাজি শিক্ষকের বেত্রাঘাত হজম করতে না পেরে 'স্কুল ত্যাগ 
-করুলেন ১৮৮০ খুঃ! ভারপর সংস্কৃত কলেজের স্কুলে ভি হন, কিন্তু 


ste 


,. সেখানেও শিক্ষা শেষ হবার আগে তিনি বিগ্ভালয় ত্যাগ করেন। 


বাল্যকাল থেকেই অবনীন্দ্রনাথের রঙ ও রেখার প্রতি আগ্রহ 
ছিল। গৃহ শিক্ষকের কাছে সংস্কৃত ও সাহিত্য শিক্ষার সংগে সংগে 
চিত্র চর্চাও করতেন । বাল্যকালে অবনীন্দরনাথের মনে কিভাবে 
ছবির জগৎ উন্মুক্ত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।তার 
‘আপন কথা!’ গ্রন্থে। | ূ 

অবনীন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর তাদের সংসারে বেশ একটি 
আলোড়ন জাগে! অবনীন্দ্রনাথের, খেয়ালী জীবনেও সেই ছাগৃ 
পড়ে। অল্প বয়সেই সংসার জীবনে আবদ্ধ করার জন্য মাতার চেষ্টায় 
অবনীন্দ্রনাথের সংগে সৌদামিনী দেবীর বিবাহ হয়। 
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অবনীন্দরনাথের চিত্রাঙ্ছণ শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা-করে দেন তার 
মেজ জ্যাঠাইমা_সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের পত্বী। দু'জন ইউরোগীয 
শিক্ষক হলেন মিঃ 'গিলাডি ও মিঃ পামার | গিলাডি ছিলেন 


তৎকালীন আট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের, 


চিত্র চর্চা বিলাতী রীতিরও অনুসারী ছিল। কিন্ত তার শিল্পচর্চায় 
পরিবর্তন এল ১৮৯৭ খৃঃ কলকাতার সরকারী: আর্ট স্কুলের ইংরেজ 
অধ্যক্ষ ই. বি. হাভেলের সংগে । ভারতবর্ষেব প্রাচীনতম চিত্ররীতিকে 
নূতন আঙ্গিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরায় তাদের দু'জনের অবদান 
অসীম। হাভেলের চেষ্টাতেই ১৯০৫ খৃঃ অবনীন্দ্রনাথ সরকারী 
আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষের পদ পেলেন।, ক্রমে ক্রমে তার "শিল্প 
চর্চায় যেমন/জাপানী-মুঘল ও বিলাতী রীতির মিশ্রণে বিশিষ্ট সৌন্দর্য 
প্রকাশিত হতে লাগল, তেমনি শিল্পগুরু' হিসাবেও তিনি বহু জনকে 
দীক্ষা দিতে লাগলেন। 


অপর দিকে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চার ধারাটিও ক্রমস্ফীতি ' 


লাভ করতে লাগল । ছেলেবেলাতেই তিনি একবার যাত্রা, পালা, 


রচনার আঁকাক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার সাহিত্য রচনার " 


মূল প্রেরণা যে রবিকা-র কাছ থেকেই' পেষেছেন সেকথা স্বীকার 
করেছেন অনৈকবার। “একদিন আমায় উনি (রবীন্দ্রনাথ) বললেন, 
তুমি, লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই 


লেখো.” আমি ভাবলুম_বাপে, লেখা-__সে আমার দ্বারা কম্মিন' 


কালেই হবে না। উনি বললেন, ‘তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু 
দোষ হয় আমিই তো আছি।” সেই কথাতেই মনে মনে জোর 
পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে । লিখলুম এক 
'ঝৌকে একদম শকুন্তলা বইখানা । লিখে নিয়ে গেলুম রবি কাকাঁর 
কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালোঁ করেই পড়লেন। শুধু 
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একটি কথা পল্থলের জল’, ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলাম 
-স্কতে। কথাটা কাটতে গিয়ে ‘না থাক’ বলে রেখে দিলেন। 
আমি ভাবলুম, বাঃ। সেই প্রথম ভাবলুম, আমার বাংলা বই 
. লেখবার ক্ষমতা আছে।” ( জোড়াসীকোর ধারে ), তারপর একে 
একে অবনীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্যের অমুল্য গ্রন্থরাঁজি রচন1 করলেন । 
১৯২১ খুঃ অবনীন্দ্রনাথ স্যার আশুতোষের চেষ্টায় কলকাতা, 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪২ খৃঃ 
অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আচার্ষের পদ গ্রহণ করে, শান্তিনিকেতনে 
বসবাস করেন। 
অবনীন্দ্রনাথদের ভাগে ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ৫নং 
বাডিটি। তারা সাবালক হবার পর মহধি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খৃঃ 
তাদের উপর জমিদারী পরিচালনার ভার পৃথক ভাবে অর্পণ করেন 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের আধিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে । 
ফলে তারা দ্বাবকানাথ ঠাকুর লেনের বিরাট বাড়ীটি বিক্রি করে 
দেবার সিদ্ধান্ত নেন এবং একটি নৃতন ছোট বাডী নির্মাণ করতে মনস্থ 
. করেন। কিন্তু গগণেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তা আর সম্ভব হল না। 
তার! ৫নং বাডীটি বিক্রি করে বরানগরে “গুপ্ত নিবাসে' উঠে এলেন. 
১৯৪১ খুঃ-র নভেম্বর মাসে। 
এই বাড়ীতেই অবনীন্দ্রনাথের শেষ জীবন টা | অবনীন্দ্রনাথেব 
তিনপুত্র_-অলোকেন্দ্র, তরুণেন্্র ও মণীন্দ্রনাথ । তার মধ্যমা কন্যা 
ককণাদেবীর সঙ্গে সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। 
এই গুপ্ত-নিবাসে অ্বনীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী দেহত্যাগ করেন এবং 
এখানেই ১৯৫১ খুঃ তার মৃত্যু হয়| তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত করা হয় 
- আলমবাজারের শ্মশানঘাটে । 
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অবনীন্দ্র গ্ৰন্থপঞ্জী - 


১. শকুন্তলা। প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩০২। পৃঃ, ২৯1 
বাল্যগ্রন্থাবলী । মুল্য ছয় আনা | জেলেটোলার ‘ইণ্ডিয়ান আর্ট 
কটেজে মুদ্রিত। অবৃনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। 

২. ক্ষীরের পুতুল প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩০২! পৃঃ, 
8৫1 বাল্যগ্রস্থাবলী। ছরখানি রঙিন চিত্র সম্বলিত ঢুইখানি 
ুরণপৃষ্ঠা । মূল্য ছয় আনা । * অবনীন্দ্রনাথের জাক। ৬ খানি রঙিন 
ছবি। মা 

৩. রাজকাহিনী । (মেবার)| প্রথম খণ্ড। মুল্য বারে! 
আনা পৃঃ, ৮১। প্রকাশ ২৮ জুন ১৯৯৭ প্রকাশক হিতবাদী 
লাইব্রেরী, কলিকাতা। শ্রীনন্দলাল বস্তু প্রমুখ শিল্পীগণ কর্তৃক অধ্ধিত 
কয়েকখানি চিত্র আছে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা নামচিত্র। 

৪. ভারত শিল্প। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৮৮, প্রকাশ 
সেপ্টেম্বর ১৯০৯। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা! । 

৫. ভূতপতত্রীর দেশ। মূল্য বারো আনা। পৃঃ ৫৫। 
প্রকাশ ১৯১৫। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পারিশিং হাউস, কলিকাতা । 
শ্রীনন্দলাল বস্তু অক্কিত চিত্র ৷ 
, ৬. নালক। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৮৮, প্রকাশ ১৯১৬! 
প্রকাশক ইণ্ডিযান পান্সিশিং হাউস, কলিকাতা । 

৭. পথে বিপথে. সংস্করণ গ্রন্থমালার যট্ত্রিংশ গ্রন্থ। 
মূল্য আট আনা, পৃঃ ১৪৪। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
এণ্ড সন্স, কলিকাতা । চৈত্র ১৩২৫। 
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৮. বাংলার ব্রত। প্রকাশ কাল ১৯১৯। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং 
হাউস, কলিকাতা। পৃঃ ২, ৬২। ১২ পৃষ্ঠা, একবর্ণ আল্পনা চিত্রসহ | 
(বিশ্বভারতীর বিশ্ববিষ্ভা সংগ্রহ গ্রন্থমীলার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ )--১ 
শ্রাবণ, ১৩৫০ প্রকাশিত হয় 1) « 

৯. খাতাঞ্চির খাতা | প্রকাশ সন ১৯২১ । পৃঃ ৭০ ইণ্ডিয়ান 
পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা | _অবনীন্দ্রনাথের আঁকা প্রচ্ছদ মূল্য 
১টাকা | | 

-১* প্রিয় ও প্রকাশ সন ১৯২১। পৃঃ ২৪, কান্তিক 
প্রেস, কলিকাতা । | আনা। 
৮: লী প্রকাশ কাল ১৩৩৬ | চিত্রে বর্ণমালা । 

১২, রাজকাহিনী । দ্বিতীয় খণ্ড। প্রকাশ কাল ১৯৩১। 
প্রকাশক গ্রন্থবিহার £ ৫৭, কর্ণওয়ালিস 'ট্রনিট, কলিকাতা । পূঃ ১৫০ | 
গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল কর্তৃক চিত্রালংকৃত ( সিগনেট প্রেস সংস্করণ 
প্রকাশিত হযেছে । বিদ্যালয় সংস্করণ ১৩৬৩।) ,. - 

১৩. বুড়ো-আংলা | প্রকাশক £ এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স 
লিঃ কলিকাতা। পৃঃ ১৮৮। প্রচ্ছদপট অবনীন্দ্রনাথের আকা! 
স্থইডেনের খড়ের গ্তুন অবলম্বনে। প্রকাশ কাল শ্রাবণ 
১৩৪৮ | 

১৪. ঘরোয়া । অতি বলা জামী চন্দের লেখা। 
প্রকাশ কাল আশ্বিন, ১৩৪৮। পৃঃ ১৭১ ৷ 

১৫. বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী (১৯২১-১৯২৯) কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত,। ১৯৪১ । পৃঃ ৩৯৫ | 

১৬. জোড়াসাঁকোর ধারে। অবনীন্দ্রনাথের বলা, শ্রীরাণী চন্দের 
লেখা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটাজি গ্রীট, কলিকাতা । 
প্রকাশ কাল £ কার্তিক, ১৩৫১ । পৃঃ ১৫১ । | 


১০৮ 


এ 


১৭. আপন কথা.। সিগনেট প্রেস, কলিকাতা । প্রকাশ কাল ই 
আষাঢ়, ১৩৫৩।. পৃঃ ১২৯। | 

১৮. সহজ চিত্রশিক্ষা-। বিশ্বভারতী প্রকাশন। প্রকাশ কাল 
পৌষ, ১৩৫৩ পৃঃ ৩৩। নন্দলাল কর্তৃক চিত্রিত। 

১৯. আলোর ফুলকি। বিশ্বভারতী প্রকাশন । . প্রকাশ কাল 
বৈশাখ, ১৩৫৪ । পৃঃ ৯৪। ও 

" ২০., ভারতশিল্পের ষডজ | বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম 
চাটাঞ্জি ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশ কাল বৈশাখ, ১৩৫৪ ৷. 
পূঃ ৫৭ । 8 | | 
২২১. ভারতশিল্লে মুতি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্ষিম _ 
চ্যাটার্জি ট্রট, কলিকাতা । পৃঃ ৩১। প্রকাশ কাল জ্যৈষ্ঠ, 
১৩৫৪ | 

২২. মাসি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। -প্রকাশ কাল আশ্বিন, 
১৩৬5। পৃঃ ৭৪ । ঃ | 

২৩. একে তিন তিনে এক | এম. সি. সরকার ও্যাণ্ড সন্ম লিঃ। . 
প্রকাশ কাল অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ । ,, ্ | 

২৪. শিল্পায়ন । সিগনেট প্রেস, কলিকাতা । প্রকাশ কাল 
চৈত্র, ১৩৬১ পৃঃ ৭৮। (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর, কোন কোন 
রচনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ৷) 

২৫. মারুতির পুথি! ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং 
কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকতা) ৷ প্রকাশ কাল আশ্বিন ১৩৬৩ । 
পূঃ ১০২ । 

২৬. চাই বুড়োর পু'থি। ইণ্ডিয়ান ওযাপোসিয়েটেড পাবলিশিং / 
কোং প্রাঃ লি বলিয়া | প্রকাশ কাল তির ১৮৮১ শক। 
পৃঃ ১০৮) ঠ্ 
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২৭ বংবেবং। অত্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬নং, বঙ্কিম চাটাঞ্জি 
্রীট, কলিকাতা-১২। প্রকাশ কাল সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮। 

‘২৮.  অবণীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন | অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, 
৬নং, বঞ্ধিম চাটাজি ট্রট, কলিকাতা-১২। প্রকাশ কাল বৈশাখ, 
১৩৬৭ । পৃঃ ২২৩২ (নাট্য ॥ গল্প ॥ কবিতা ॥ প্রবন্ধ ॥ যাত্রাপালা! 
খাতাঞ্চির খাতা’ )। | 

- ২৯ লন্বক্ণ পাল! (১৯৪৯ )। 
৩০. চট জলদী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৭১) । 


সাতিত্যিশিল্মী অবনীন্দ্রনাথ 
অজিতকুমার ঘোষ 


রবীন্দ্রনাথ যেমন কবি হযেও তুলিকা ধারণ করেছিলেন, অবনীন্দ্র- 

. নাথও তেমনি শিল্পী হয়েও লেখনী হাতে 'নিক্বেছিলেন। আসলে 
কবি ও শিল্পী একই ভাবের প্রেরণায় উদ্দ্ধ হয়ে স্থ্টি কর্মে উৎসাহী 
হয়ে ওঠেন, একই রূপের মায়াঞ্জন তাদের চোখে, তাদের অন্তরের 
মধ্যে প্রকাশের একই বেদনা। প্রকরণ, রীতি ও উপায় আলাদা 
-হতে পারে, কিন্তু মূলে রয়েছে একই রসের তৃষ্ণা।- অবনীন্দ্রনাথের 
কথায়-_-মূলকথা হচ্ছে বসের তৃষ্ণা; শিল্পের ইচ্ছা হ’ল কিনা, 
উপযুক্ত আয়োজন হ'ল কিনা-_শিল্লের জন্য বা রসের তৃষ্ণা মেটাবার 
জন্যে-_এটা একেবারেই ভাববার বিষয় নয়। বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা 
“মেটাবার শিল্পকার্য, তার প্রয়োগবিষ্ভা, তার খুঁটিনাটি উপদেশ আইন- 
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কানুন সমস্তই এমন অপর্যাগুভাবে প্রস্তুত রযেছে যে, কোনো 
মানুষের সাধ্য নেই তেমন আয়োজন করে তোলে ।' পৃথিবীর 'বুকে 
কত ৰূপ, রঙ ও রসের লীলা বিশ্ববিধাতার - দাক্ষিণ্য ছড়ানো 
রয়েছে চারদিকে, মানুষ অনবরত অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছ। কিন্ত 
তার কি কিছুই দেবার নেই? নিশ্চয়ই আছে। আছে" তার শিল্প, 
নিমিতি কৌশল-পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার 
এই নিগ্সিতি_-যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি 
দিয়ে ছেডে দিল অপরিমিত রসের তরঙ্গে" কবি ও শিল্পীর ভাষা 
অন্তরে এক, কিন্তু বাইরে আলাদ1। ভাষা কূপের মধ্য দিয়ে অবপের 
ইঞ্জিত বহন করে, ব্যক্তকে অবলম্বন ক'রে অব্যক্তের আভাস নেই। 
সেই ভাষা অনেক সাধনাষ আঘন্ত করতে হয। অবনীন্দ্রনাথের 
কথায়, ভাষাৰ তপস্তায় বলীয়ান্‌ মানুষ পাথরের কারাগার থেকে 
বার ক'রে নিয়ে এলো যে ভাষাকে, চিরস্ত্ধামরী রসের নির্বরিণী 
তারই চতুঃষষ্টি ধারা হ'ল-_কথা, ছবি, be নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য 
ইত্যাদি কলাবিদ্ধা ৷” 

অবনীন্দ্রনাথ তার নিজস্ব চিত্র দি জগৎ থেকে সাহিত্যের 
জগতে কেন গেলেন এ'প্রশ্ন আমাদের মনে আপা স্বাভাবিক | এ-কি 
শুধু খেয়াল, না আরো কিছু ? আমার মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে ' 
বোধ হয় দ্বৈতসত্তা বিদ্যমান ছিল। এক সত্তা তার চিত্রের-মধ্যে মগ্ন 
হয়ে থাকত, সেখানে তিনি ছিলেন একক, নিঃসঙ্গ। চিত্রশিল্পী 
তার ধ্যানের মুতিকে রঙে, রেখায় কূপ দেন। কখনে তিনি প্রকৃতির 
কোনো খণ্ডবূপকে তুলে ধরেন, কখনো বা মানুষের কোনো বিশেষ 
ক্রিয়া অথবা অবস্থা ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু মানুষের ছবি আকলেও 
সেই ছবি তো নিশ্চল বটে । .গতিশীল,' পরিবর্তনশীল মানুষের কূপ 
ধরে রাখা যায় শুধু সাহিত্যে । অবনীন্দ্রনাথের অপর সত্তাটির 
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প্রকাশ হ'ল তার সাহিত্যে যেখানে তিনি মজলিসী সামাজিক মানুষ 
- মানুষের হাটে তিনি ঘুরে বেডাতেন তাঁর অপরিসীম কৌতুহল 
নিয়ে। যে-আগ্রহ নিয়ে তিনি ডুবে যেতেন বিশ্বপ্রকৃতিব রসের 
সমুদ্রে, সেই একই আগ্রহ নিয়ে তিনি হখদুঃখমর মানুষের জীবন 
. যাত্রার মধ্যে মিশে যেতেন তাদের দক্ষিণের বারান্দায় নানা. 
ধরনের" মানুষের সঙ্গে তিনি আড্ডা জমাতেন। তখন মনেই হ'ত না 
. ষে তিনি নির্জনতাবিলাসী শিল্পী। শিল্পীর তুলিকা ফেলে দিয়ে যখন 
তিনি নাটকের অভিনষে মেতে যেতেন তখন তাকে দেখা যেত 
বৈচিত্র্যসন্ধানী আমুদে লোকরূপেই । বস বাড়ল, কিন্তু তার গা্তীর্য 
তো এল -না। ছেলেদের সঙ্গে হৈ হৈ করতে করতে যখন তিনি 
" পোকামাকড, কীটপতঙ্গ, পাখি, গাছ-গাছডার সন্ধানে ঘুরতেন তখন 
মনে হ'ত তিনি শুধুমাত্র সুন্দরের সাধক নন, তিনি বিচিত্রের সাধকও 
বটে। বাইরে যেতেন শুধু কেবল রষণীষ প্রকৃতির সন্ধানে নয়, 
স্ববূপ ও বিবপ মানুষেব জীবনরহস্য সন্ধানেও বটে। দাজিলিং গিয়ে 
পাহাড ও সূর্যের শোভা দেখতে কোনো নির্জন শিখরে যেতেন না, 
যেতেন বস্তিতে বস্তিতে মানুষের দৈনন্দিন মলিন জীবনযাত্রা দেখতে । 
মানুষের প্রতি তার অপরিমেষ কৌতুহলই তাকে নিয়ে চলল 
' সাহিত্যের দিকে । যে মানুষ অতীতেব বর্ণোজ্্বল পথ ধরে চলে: 
_ এবং যে মানুষ বর্তমানের ধূলি মাডিয়ে অগ্রসর হয়, যে মানুষ , 
কীতি ও খ্যাতির বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আর যে মানুষ উপেক্ষা ও 
অবজ্ঞার স্তরে নির্বাসিত--সব' রকমের মানুষ সম্পর্কে তার অপার 
আগ্রহ । মানুষের আশা-আকাঙক্ষা এবং ব্যথা-বেদনাগুলি ফুটিয়ে 
তোলার ইচ্ছা তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, তাই তিনি ছুটি নিয়ে 
আসতেন.চিত্রের জগৎ থেকে সাহিত্যের জগতে | 
অবনান্দ্রনাথের রচিত বইগুলি কি শিশুসাহিত্যের অন্তভূক্তি? 
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কোন রচনাকে আমবা শিশু সাহিত্য বলব? যে রচনার চরিত্রগুলি 
শিশু বয়সের? যাঁর মধ্যে সম্ভব-অসম্ভবের সীমা অতিক্রম ক'রে 
অবাধ কল্পনার স্রোত প্রবাহিত? যাঁর রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্জি 
শিশুদের মনোরপগ্ক ? শিশুসাহিত্যের এই লক্ষণগুলি অবনীন্দ্ 
নাথের সমস্ত রচনাব মধ্যে পরিস্ফুট, একথা কখনই বলা চলে না! 
‘রাজকাহিনী’ সরল ও রমণী ভঙ্গিতে লেখা বটে, কিন্তু ওই বইখানির 
বিষয়বস্ত শুধুমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জক নয়। “নালক' বইখানিতে 
নালকের চরিত্রটি শিশুদের কাছাকাছি বটে, কিন্তু ওতে বালকটির 
স্থান কতটুকু? বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্তটি যেভাবে বিত হয়েছে তার 
আবেদন শিশুদের কাছে এ কথা বোধ হয় বল! চলে না। “একে 
তিন তিনে এক’ বইখানির কয়েকটি রচনা শুধুমাত্র বড়দেরই 
উপষোগী। তবে একথা সত্য যে, তার কোনো কোনো লেখা 
বড়দের উপযোগী হয়ে উঠলেও মূলত তিনি শিশুজগতের লেখক। 
তিনি চিত্ৰশিল্পী ছিলেন বলেই কি শিশুজগৎকে তার লেখার মধ্যে 
ধরতে চেষেছিলেন? এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার তুলনা 
করতে ইচ্ছা হয। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে যখন ছবি আকতে শুরু 
করেছিলেন তখন তিনি শিশুদের জন্য ছড়া জাতীয় কবিতা লিখে 
চলেছিলেন। শিল্পের জন্য যে ভাবতন্ময়তা, যে কল্পনাধমিতা 
প্রয়োজন তা শিশুহৃদয়ের সঙ্গে সমধর্মী হলেই বোধ হয আয়ত্ত 
করা ষায়। অবশীন্দ্রনাথের কথায়, শিশুর হৃদয যেভাবে 
গিয়ে স্পর্শ এবং পবখ ক'রে নেষ বিশ্বচরাচরুকে, একমাত্র ভাবুক 
মানুষই সেইভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে 

পাবেন, শুনতে পাবেন এবং অবোলা শিশু যেট! কলে যেতে পারলে 
না সেইটেই ব'লে যান ভাবুক কবিতাঁব ছবিতে-_রেখার ছন্দে লেখার 
ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত 
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আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিনরাঁতগুলোর জন্যে সব মানুষের 
মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক-ধারা শিশুর মতো তকণ চোখ 
ফিরে পেযেছেন।’ ওয়ার্ডসওযার্থ তার শিশু জীবনের কথা উল্লেখ 
“ক'রে বলেছেন- 
There was a time when meadow, 
grove and stream, 
The earth and every common sight, 
To me did seem 
A pparalled in celestial light, 
‘The glory and the freshness of a dream 
এই যে বিশ্বজগতের সর্বত্র এক স্বর্গীয় ভালোর পরশ পাওয়া--শিশু 
বযসেই এ-সম্ভব | কিন্তু শিশুর বিস্মিত দৃষ্টি যা প্রত্যক্ষ করে, তার 
বিমুগ্ধ অন্তর যা প্রত্যক্ষ করে, তার বিমুগ্ধ অন্তর যা অনুভব করে তা 
প্রকাশ করার ভাষা তার নেই। সেই ভাষা শুধু বডদেরই আয়ত্ত। 
যিনি শিশুর মনের মধ্যে ডুব দিতে পারেন তিনিই সেই পরম আনন্দ 
স্বকূপ ও রসম্বৰপকে অনুভব করতে পারেন | শুধু কেবল শিশুমনের 
সঙ্গে একাত্ম হলেই হবে না, সেই শিশু মনের স্বপ্ন কল্পনা, বিস্ময়- 
কৌতুহল এবং আনন্দরোমাঞ্চ প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্জিটিও তাকে 
আয়ত্ত করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ সাবধান ক'রে বলে দিষেছেন-_ 
ন্যাকামো দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আধভাঙ্জা কতকগুলো বুলি , 
গ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপন্ক ভাঙ্গা চোরা টানটোন 
আচভ পৌঁচড় চুরি ক'রে বসে বসে কেবলি শিশুকবিতা, শিশুছবি 
লিখে চললেই মানুষ কবি শিল্পী, ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং 
কাজগুলোও তার মন ভোলানে। হয়, এ-ভুল যারা করে চলে তারা 
হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না, 
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শিশুর বাপ মাকেও না।' শুধু কেবল উদ্ভট ও আজগুবি বিষয় এবং 
চমকপ্রদ ঘটনা ও স্থূল উত্তেজনা থাকলেই উচ্চার্জের শিশুসাহিত্য 
রচিত হয় না। যথার্থ শিশুসাহিত্যের মধ্যে কল্পলোকের সেই স্বর্ণ 
দ্বারটি খুলে দেওয়া হয়, সেখান দিয়ে যত স্বর ও সৌরভ এসে 
আমাদের রুক্ষ বর্তমানের উপরে একটি সুন্দরের মায়াজাল রচনা করে 
এবং সেই সাহিত্য শিশুমনকে আনন্দ দিয়েও পরিণত মানুষের 
চিত্তকে এক দুরতর রসলোকের সন্ধান দেয়। চিত্রশিল্পী যিনি বস্তুকে 
ছাড়িরে কল্পলোকে নিজের মানসমূতিটির সন্ধান করেন তাঁর পক্ষেই 
শিশুসাহিত্য রচনা কর! স্বাভাবিক | কারণ শিশুদের কাছেই বস্তু 
জগণ্ট] মিথ্যা এবং কাল্পনিক জগতের ঘটনা ও জীবগুলির ক্রিয়া- 
কলাপ একমাত্র সত্য। অবনীন্দ্রনাথ বস্তু অপেক্ষা কল্পনার উৎকর্ষ 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন-_-বস্তজগতের এইটুকু ঘটনার স্মৃতি- 
গুলে! বড হয়ে ওঠে কল্পনায়। মানুষের এত বড় এঁশ্বর্ধ এই কল্পনা 
একে হারালে তার মতো দীন ও অধম কে? তিনি সেই কল্পনার 
মযুরপত্থী নৌকায় চড়ে শিশুজগতের দিকে পাড়ি দিয়েছেন । মোহন 
লাল গঙ্গোপাধ্যাঘ তার ‘দক্ষিণের বারান্দায় লিখেছেন যে তার দাঁদা- 
মশাই তাদের নিয়ে কেবলই হীবের সন্ধান ক'রে বেডাতেন। 
অবনীন্দ্রনাথ সত্যই আমাদের এই সস্তা জগতে বহুদামী হীরের 
সন্ধান করতেন { তিনি নিজেই বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি 
বলতেন--‘অবন একটা পাগল!’ রবীন্দ্রনাথের পরশপাথরের 
সেই ক্ষ্যাপার মতোই তিনি ঘুরে বেডাতেন দুর্লভ রত্বটির আশায়। 
সেই রত্বের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন শিশুদের জগতে । য় করে 
সেটি এনে যখন তিনি সামনে তুলে ধরলেন তখন দেখলাম সেই 
বানের উজ্জ্বল প্রভায় সাহিত্যের আকাশ দীপ্ত হয়ে উঠেছে । 
অবনীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যের বপরসের প্রেরণা পেতেন কল্পলোক 
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থেকে, কিন্তু তার বস্তু রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন তার বাস্তব 
অভিজ্ঞতার জগতে । তিনি চিরকালই বোধ হয় একটি শিশু হয়ে 
ছিলেন। ছোটোবেলায় জোড়াসীকোর সেই বহু স্মৃতিভর! বৃহৎ, 
অট্রালিকাটির ভিতরে ও আশে পাশে কত রহস্যের ন! সন্ধান 
পেতেন । একতলায় সি'ড়ির ‘নীচে এদো ঘরের মধ্যে তিনি তার 
পরীস্থান আবিষ্কার করেছিলেন। আসবাবপত্র, পুতুল-খেলনা এবং 
রকমারি জিনিসের ভিতরের রহস্য জানবার জন্য তাঁর ছিল অদম্য 
কৌতুহল। তিনি বলেছেন-_-সেই ভিতর দেখার কৌতুহল আজও 
আমার ঘুচল না। ছবি, তার ভিতরে কি আছে খুঁজি, নোড়ানুড়িতে 
খুঁজি। নিজের আর অন্যের মনের ভিতরে খুঁজি, কি আছে না 
আছে।, এই খোঁজার স্বভাব নিষেই তিনি কীট পতঙ্গ, পাখি, গাছ 
গাছড়া সম্পর্কে অতিমাত্রায় কৌতুহলী ও অনুভূতিশীল হয়ে উঠে 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন স্কুল পালানো ছেলে। 
পড়াশুনার বাঁধন হীন তার নিঃসঙ্গ মন বাইরের প্রকৃতি এবং হরেক 
, বুকম জীবকেই সঙ্গীকপে লাভ করেছিল । বাডিব লোকজন, দাস- 
দাসী তার শিশুমনের কল্পনাকে দোল দিয়ে যেত| নিস্তব্ধ রাতের 
চাদের আলোতে বারান্দায় যখন দাসীর! গল্প কবত তখন তিনি 
ভাবতেন, বুঝি পেত্ীরা অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে ফুস ফুস গুজগুজ 
করছে তিনি বড় হলেন, বুডো হলেন, কিন্তু তবুও তিনি যেন সেই 
শিশুই রয়ে গেলেন। নাতিদের সঙ্গে নানা রকম ছেলেবয়সী 
আ্যাডভেঞ্চারে দিনরাত মেতে থাকতেন । বাগানে সাদা বুলবুল 
একটা এসেছে সেটিকে ধরবার জন্য কি অদম্য চেষ্টা। পাহাড়ে 
ঘুরতে ঘুরতে একটি গাছ দেখতে পেলেন, অমনি লেগে গেলেন সেই 
গাছটিকে তুলে আনবার জন্য । যত কাচের টুকরোর মধ্যে তিনি 
হীরের সন্ধান ক'রে ফেরেন। যত অকেজো, ফেলে দেওয়া টুকরো- 
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টাকরা জিনিস সব বহু যত্রে সঞ্চয় করে রাঁখেন। শুধু কেবল ছবি 
আকা আর গল্প লেখা নয়, শুক করলেন পুতুল গড়তে । ভালোবাসতেন 
বার বার'সেই ছোটবেলাকার দিনগুলোর মধ্যে ফিরে যেতে। 
‘ঘরোয়া’; ধজোডার্সাকোর ধারে ও ‘মাসি’ গল্পে সেই শৈশব স্মৃতি- 
রসের পাত্র তিনি তুলে ধরেছেন। | 
অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্প নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথম 
তার ভাষার কথা বলা দরকার । শিশুদের ভাষায় তাদের সাহিত্য 
রচন!-না করতে পারলে সেই সাহিত্য কখনো তাদের মনোরঞ্রক 
হবে না। সেজন্য মুখের কথাকেই সাহিত্যের ভাষায় সেখানে রূপ 
দিতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ চলতি ভাষার সমর্থনে বলেছেন--‘চলতি 
বাংলা চলেছে ও চলবে চিরকাল বাঙালীব মনে গতির সঙ্গে নানা 
দিক থেকে নান] জিনিসে যুক্ত হতে হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন 
চলে দেশ বিদেশের মধ্যে দিয়ে | এই চলতি ভাষার মধ্য দিয়ে 
কাছের ও দুরের উভয় জগণকেই কিবপ স্থন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা 
যায় এবং বাস্তব জীবনের চলমানতা ও অতীত জীবনের স্বপ্লালু 
'সৌন্দর্য দ্ুইই কিবকূপ সার্থক ভাবে রপায়িত হতে পারে তাঁর পরিচয় 
পেলাম অবনীন্দ্রনাথেব ভাষায়! ভার ভাষার যাছু ধর! পড়েছে 
বাক্যের অন্তর্গত ছোটো ছোটো বাক্যাংশের কুশলী প্রয়োগে । এক 
একটি বাক্যাংশ এক একটি চিত্র, যেন এক একটি বিদ্যুৎ ঝিলিকের 
মতো দৃষ্টিকে চমকে দেয়। বাক্যাংশগুলির ধ্বনিগত অন্ত্যমিলের 
ফলে কথাগুলি পাঠকের মনে ক্রমাগত যেন একটার পর একটা 
দোলা দিতে থাকে ।  ক্ষীরের পুতুল’ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাক--গুকগুরু ঢোল বাজিয়ে, পৌ পৌঁ বাঁশি বাজিয়ে, টকবক 
ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝকমক আলো জালিয়ে বানর বর নিয়ে এল!’ 
শিশুসাহিত্যের ভাষারীতির একটি লক্ষণ হল শব্দ ও বাক্যাংশের 
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পুনরুক্তি। বপকথার ভাষা__রাজপুত্র চলেছে, চলেছে, চলেছে” 
চলেইছে,-_এই ধরনের শব্দের পুনরুক্তির ফলে. ভাষায় , যে ধ্বনির, 
মিল ও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়, সেগুলি শিশুচিত্রকে আনন্দে মাতিয়ে: 
তোলে। এই ধরনের শব্দগত ও বাক্যাংশগত পুনরাবৃত্তি বিধান 
ক'রে ভাষাশিল্লী অবনীন্দ্রনাথ তার ভাষাকে মনোরঞ্জক ক’রে 
তুলেছেন। নালক থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল-_“নদীর পারে 
যে দিকে সূর্য ভোবে, যেদিকে আলো! নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়_ 
সেই দিকে ছুই উদাস চোখ রেখে হনহন করে তারা এগিয়ে চলেছে 
মহাশ্মশানের,ঘাটের মুখে মুখে, দুরে দুরে, অনেক দুরে__ঘর থেকে 
অনেক দুরে বুকের কাছ থেকে, কোলের কাছ থেকে অনেক. দূরে 
ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে 
অনেক দুরে চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলেযাবার 
কাদিয়ে যাবার পথে।’ অবনীন্দ্রনাথের বাস্তবরসাত্মক গল্পগুলিতে 
তার ভাষা ধারাল ও ছুঁচাল তাতে যেন শানিত ইম্পাতের ঝকঝকানি 
এবং পাহাড়ী ঝরনার কলকলানি। সেই ভাষার ধ্বন্তাত্মক শব্দের 
তালবেতালের কাণ্ডকারখানা। ‘একে তিন তিনে এক’ নামে গল্পটি 
থেকে এই, ভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-_“এবাব স্বদেশী রেল 
কোম্পানির গাড়ি এল-_গাবগুবাগুব, গাবুর গাবুর, গব_ গব, গব, 
আমতা জামতা, ঘুঘু মেতিস্থ্য--বলেই যেন ভিজে মাটিতে ছুঁচো 
বাজির মতো-ফুষ করেই নিভলে1 আঞ্চলিক ভাষা অবনীন্দ্রনাথ 
বেশি জায়গায় ব্যবহার করেন নি, কিন্তু দু'এক জায়গায় পূর্ববঙ্গীয় 
ভাষার ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচঘ দিয়েছেন | 
সারাজীবন কলকাতায় কাটিয়ে একপ নিখুঁতভাবে তিনি বাঙাল- 
ভাষা রপ্ত করলেন কি ক'রে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। “একে, 
তিন, তিনে এক’ গল্পটি থেকেই কিছু নিদর্শন দেওয়া যাক--ও, 
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কলকটর ৷ প্যাসেঞ্জারদের ওহানে হাজির থাহ, ওহে বরকতউল্ল। 
ও বাগে ঘ্যারান গ্েও জলদি কৈর্যা_ঘু্টিবিবি ওতরারেন কনে?” 
বাঙাল ভাষার মধ্য'দিয়ে কৌতুকরস স্ষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট । এই 
কৌতুকরসহ্ষ্টির নিদর্শন আরে! পাওয়! যায় বাংলা ও হিন্দীর এক 
অদ্ভুত খিচুড়ী ভাষার প্রয়োগে | “কীচায় পাকাষ’ গল্লটিভে দাডির' 
গান উল্লেখযোগ্য | ষথা--“সদর পাক্কা অন্দর কাচ্চ | ওহি ওহি 
সবসে আচ্ছা । লম্বে দাঁডি ওহি আচ্ছা। ছোটে ছোটে ওভি 
আচ্ছা! দাডিমে সব সচ্চা। পাক্ধে কীচ্চে সভি আচ্ছা । আচ্ছা 
আচ্ছা বোলি সাচ্চা ! 

. অবনীন্দ্রনাথ বাঁংলাব লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিব প্রতি কত 
অনুরাগী ছিলেন তা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথের মতোই লৌকিক 
ছড়া তার কাছে খুবই প্রিয় ছিল | 'ক্ষীরের পুতুলের শেষ অংশে 
এই লৌকিক ছভাব রসভাষার মধ্যে সঞ্চার ক'রে সেই ভাষাকে 
শিশুদের মনোরঞ্তক কারে তুলেছেন-_যথা, “ঘাটের মেয়েরাড়ুরে শাড়ি 
ঘুরিয়ে পোরে চলে গেল, ষষ্টার দেশে কুনো বেডাল কোমর বেঁধে, 
শাশুড়ি ভোলাতে উকি ধানের মুড়কি নিযে | চার মাগী দাসী 
সঙ্গে, আমকাটালের বাগান দিযে পুটুবাণীকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যেতে 
যেতে'_ইত্যাদি | 

অবনীন্দ্রনাথ যে রসের তুলিকা দিয়ে ছবি এঁকেছেন, সেই রসে 
তার লেখনী ডুবিষে তিনি কথার ছবি ফুটিযে তুলেছেন । ছবিগুলো 
যেন ঝাড়লণ্ডনের এক একটি আলো, সব আলোগুলো জ্বলে ওঠার, 
পর ঝাড়লণ্ঠটন যেন অপরূপ রোশনাইএ ঝলমল করছে। ‘একে 
তিন তিনে এক'এর 'দেয়াল!’ গল্পটি থেকে এই চিত্রময়ী বর্ণনার কিছুটা 
অংশ তুলে ধরা হচ্ছে--টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক 
দিয়ে থেকে থেকে দেয়াল! করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ 
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ওপাশ। তার পর রাত কাটে, সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে 
পাখি জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে তাদের হাওয়াও জেগে ওঠে ।' এখানে 
ছোটো ছোটে! অনাডম্বর বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অচেতন 
বস্তগুলি যেন প্রাণচেতনায় জেগে উঠেছে, তারা যেন হঠাৎ ভাষা 
পেয়ে তাদের ভাষা জানাবার জন্য অকুলি বিকুলি শুরু করেছে। 
মাঝে মাঝে লেখক দূর অতীতের স্বপ্নলোকে আমাদের নিযে: গেছেন, 
সেখানকার কপ ও রসের মুতিগুলি আমাদের চিত্তকে এক বেদনাভর! 
আনন্দের অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে । রাজকাহিনী'র 
‘বাপ্নাদিত্য’ গল্পটি থেকে এক মধুর রোমান্টিক স্বপ্নন্থরভিত অংশ তুলে 
দেওয়া হচ্ছে--“সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদল! দিনের 
গুরুগর্জন, সেই দূর বনে রাখাল রাজের মধুব বাঁশী, সেই সখীদের 
মাঝে শ্রীরাধার সমান বপবতী-_রাজনন্দিনী, সবি আজ যুগধুগান্তর 
আগেকার বৃন্দাবনে কুষ্তরাধার প্রথম ঝুলনের মতো |” বরাধাকৃষ্ণের 
মিলনবস এখানে এক নতুন মাধুর্বরসে আমাদের চিন্তকে অভিষিক্ত 
করে। অবনীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন_-'ষে রচনাটি সাঙ্গ 
সুন্দর তার মধ্যে রচনার কলাকৌশল ধরা থাকে না--কথা সে যেন 
ভারি সহজে বলা হয়ে যায সেখানে 1, অবনীন্দ্রনাথের রচনায় 
সৌন্দর্যের কলাকৌশল যাতে ধরা না পড়ে সেদিকে তিনি খুবই' 
সচেতন ছিলেন। তার রচনা সহজ, ভাবহীন, অনাড়ষ্ট ও লঘু ছন্দে 
গতিশীল । তাতে অনেক অলঙ্কারের প্রযোগ হয়েছে, কিন্তু সেই 
অলঙ্কারগুলি কোথাও ধরা যায় নি। সমস্ত রচনাঁটি অপবূপ সৌন্দর্যে 
মণ্ডিত, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের উপাদান কি কি তা চোখে পড়ে না। 
'রাজকাহিনী'র ‘পদ্মিনী’ থেকে একটি দৃষ্টান্ত -দেওয়া হচ্ছে। 
সিংহলকন্যা পদ্মিনীকে ভীমসিংহ বিবাহ করেছিলেন। পদ্ধিনীর 
অসামান্য বপলাবণ্যেব কথ! শুনে আলাউদ্দিন তাকে লাভ করবার 
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জন্য অসংখ্য সৈন্সামন্ত নিয়ে চিতোর অবরোধ করলেন । মোগল 
সৈন্যদের তাবুগুলি চিতোরের চারিদিকে সংখ্যাতীত সমুদ্র তরঙ্গের 
মতোই শোভা পেতে লাগল। চিন্তায় ও আশঙ্কায় বিচলিত 
ভীমসিংহ পদ্মিনীকে বলেছেন ‘আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল 
সমুদ্র, যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো 
(তোমায় ছিড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মুতি 
ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে! কেমন 
ক'রে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি এখানে অলঙ্কারের 
পর অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সেই অলঙ্কারগুলি কোথাও 
'যেন নিজেদের জাহির করে নি, সামগ্রিক চিত্ররসের মধ্যে যেন 
আত্মগোপন ক'রে আছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_“মযৃরই সুন্দর ' 
কলক্ি নয়, কাক নয় এই কথা যাঁরা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী 
ছেয়ে রযেছে দেখতে পাই ।* কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর চোখে দুইই 
স্বন্বর। তাই তিনি কুঁকড়ে! নিয়ে গল্প লিখলেন, কুঁকড়োকে তার 
সাংসারিক প্রয়োজনেব ক্ষেত্র থেকে নিষে গেলেন সূর্যলোকের 
হ্বপ্নাভিসারে । তার ভাষা স্থানে স্থানে বপলোক থেকে অরূপলোকে 
মাত্রা করেছে, বচনাতীতকে আভাসিত করেছে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায়, 
অসীম আনন্দলোকে আলোক বিহঙ্গেব মতো উডে চলেছে। 
-কুঁকড়োর ভাষায় তার নিদর্শন পাই, "দুর সূর্ধলোকের পাখি আমি। 
তাই না আমি ডাক দিলে নীল আকাশ ছেযে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার 
অন্ধকারে রাত্রির গভীরে আলোর ফুলকি। আমার দেওয়া 
'আলে! কোনো দিন কি নিভতে পারে? না আমার গান 
বন্ধ হতে পারে? কতদিন গাচ্ছি, কতদিন যে গাইব তার 
কি ঠিকানা আছে। যুগ যুগ ধরে এমনই চলবে। আমার 
পর সে তার পৰব সে গেয়ে চলবে আমারি মতো অটল 
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বিশ্বাসে। শেষে একদিন দেখা যাবে আকাশের নীল তারায় তারায় ' 
এমনি ভ'রে উঠছে যে রাত আর কোথাও নেই, সব দিন হযে গেছে: ' 
--আলোয় আলোময় | কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ভাষা আলোর গান, . 
গাইলেও কালোকেও পরিহার করে না। “আলোর বেলাতেই_ 
কৈবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দুরে; 
থাকেন--এ কথা একেবারেই বলা চললো না। এই কালোকে!. 
কুৰ্প ও ভয়ঙ্করকেও তিনি সুন্দর ক'রে ফুটিষে তুলেছেন তীর, 
সাহিত্যে। “নালক' বইখানিতে বুদ্ধদেবের তপস্যা ভাঙতে মার, 
যেখানে অপচেষ্টা চালাচ্ছে সেখানকার বর্ণনা একটু উদ্ধৃত হ’ল 
‘বিদ্যুতের শিখায় তলোযার শাণিষে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল" 
যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ছে" 
আজ বুদ্ধদেবের উপরে । তাদের আগুন-নিশ্বাসে আকাশ গলে 
যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে যেন একখান জবলন্ত- 
কয়ল!’ ইত্যাদি । এখানে ভাষা এত তীব্র ও ঝাঁঝাল যে মনে হয, 
যে মারের সৈশ্যদলের ভয়াল অন্ত্রগুলি শনশন ঝনঝন শব্দে আস্ফালন 
করছে। 

অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্বগুলির রচনারীতি সম্পর্কে দু'একটি কথ 
বলা যেতে পারে। তার শিল্পপ্রবন্ধগুলিতে শিল্পের তত্ব অনবদ্য 
শৈল্পিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। গভীব তৰ যে কত প্রাঞ্জল ভাবে 
ফুটিয়ে তোলা যায় এবং কত সুন্দর ক'রে বলা যায় তার দৃষ্টান্ত এই 
প্রবন্ধগুলি ৷ তাত্বিক প্রবন্ধের মধ্যে ভাষার যে অস্পষ্টতা ও ধোয়াটে 
ভাব দেখা যায় এখানে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। লেখকের সেই: 
অন্তরঙ্গ কথকভঙ্গি, বলবার সময় কথাগুলিকে রসিয়ে রসিয়ে ছোটো! 
ছোটো বাক্যে সাজিয়ে তোলা, এক শ্রোতার মানসপটে চিত্রের পর 
চিত্র দিয়ে আলপন1 আকার চেষ্টা দেখা যাষ। অলঙ্কারের পর 
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অলঙ্কার. প্রয়োগ ক'রে চলেছেন, কিন্তু কোনো অলঙঞ্ধারই তার স্বাতন্্য * 
নিয়ে দৃষ্টিকে আটকে রাখে না, বক্তব্য ও অলঙ্কার এখানে একাত্ম 
হয়ে গেছে। অলঙ্কার যে ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝা যায় না, শ্রোতা 
ও পাঠকের মন. মধুমত্ত ভ্রমরের, মতোই বক্তব্যের রসে মগ্ন হয়ে 
থাকে। | 
অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলির ধারা অনুসরণ করলে বোঝা যায় 
যে, তার প্রথম দিকের রচনাগুলির মধ্যে কল্পনাব এশবর্ম, রসের গাচতা 
ছিল বেশি, শেষ দিককার রচনাগুলিতে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা, তির্যক 
ভঙ্গি এবং বাগবৈদগ্ধ্যের দীপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোড়ার দিকে 
আবেগের প্রবলতা এবং শেষদিকে বেগের তীত্রতা। হৃদয়রসের 
সংস্পর্শ প্রথম দিকে বেশি' কিন্তু পরিণত বযসের রচনাষ, হৃদয়ের, 
আর্দ্রতার সঙ্গে মিশেছে মননশীল সচেতনতা । 'শকুন্তলা'য় প্রাচীন 
নাটকের রস নতুন মাধুর্ষে পরিবেশিত হয়েছে। কক্ষীরের পুতুল? 
রূপকথা জাতীয় রচনা । বপকথায় সম্ভব ও অসম্ভবের কোনে! 
সীমারেখা নেই। অবনীন্দ্রনাথ রচনার সৌন্দর্যস্থট্িতে যতখানি 
যত্ববান, রচনার ঘটনাবিন্তাস, পারস্পর্য ও পরিণতিতে ততখানি 
যত্ুবান নন। কাহিনীব সুগঠিত ও এঁক্যবদ্ধ বপের দিকে তার, 
তেমন দৃষ্টি নেই। .স্থয়োরাণী ও ছুয়োরাণী গল্পটি পরিণতি লাভ করল 
অবশেষে, ষষ্টাদেবীর মহিমা প্রচারে ।- চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তোলেন 
কিন্তু তার পরিণতি ঘটান হঠাঁঙু। স্ুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর, 
পরিণতিতে -পাঠকের কৌতুহল যেন অতৃপ্ত থেকে ' ষায়। 
'রাজকাহিনী”র গল্পগুলির মধ্যেও ঘটনা-বিন্যাসের এই শিথিলতা দেখা, 
যায়। শিল্পী লেখক একটি বিষয়ের অখণ্ড ভাবকপের মধ্যেই যেন, 
দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আছেন, বস্তুকপের সঙ্গতি অসঙ্গতির দিকে তাঁর যেন, 
খেয়াল নেই। “শিলাদ্িত্য গল্পটিতে ফস ক'রে নায়কের মৃত্যু ঘটিয়ে 
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দিলেন, সেই মৃত্যুর জন্য পাঠককে প্রস্তুত করবার প্রয়োজন বোধ 
করলেন না। 'বাপ্সাদিত্য' গল্পটির মধ্যেও গঠন ভঙ্গির এই দুর্বলতা । 
ভাষ! ও বর্ণনাভন্গি চমৎকার, কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের স্তবগুলি 
।খাপছাডা ও অসংলগ্র। রাজনন্দিনীর সঙ্গে বাপ্পার রোমান্টিক 
'প্রণয়চিত্র দেখালেন; কিন্তু তার পর গল্পের মধ্যে বাজনন্দিনীর আব 
দেখা নেই, তাকে অবিশ্বাস্তভাবে হঠাৎ দেখানো হল গল্পের শেষ 
পরিণতিতে | ভিতপতরীর দেশ' তার ফ্যানটাসি কিংবা 
উৎকল্পনাশ্রিত প্রথম রচনা। এখানে তার বিপরীত দৃষ্টিতে 
বস্তুজগৎটা উপ্টোপান্ট। হয়ে গেছে এবং বেনিয়মের রাজত্বই সেখানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ‘নালক’ বইখানিতে, নালক চরিত্রটি গৌণ এবং 
অপরিস্ফুট | বুদ্ধের জীবনকাহিনীই বইখানির মধ্যে বগিত হয়েছে। 
বুদ্ধদেবের সঙ্গে নালকের কোনো যোগও দেখানো হয'নি। বইখানির 
প্রথম অংশ খুবই কবিত্বময়, কিন্তু শেষ অংশে তান্তিকতা এবং সংস্কৃত 
ও পালির বহু উদ্ধৃতির ফলে শিশুপাঠ্যতা ক্ষু্ হয়েছে। ‘পথে-বিপথে' 
"ও 'বুডো আংলায়’ পাধিব বস্তুর সঙ্গে অপাধিব রহস্য মিলিত হয়েছে। 
ঘরোয়া” ও “জোড়ার্সাকোর ধারে? বই ছু'খানিতে তিনি কথক, 
রচনার মধ্যেও কথকভঙ্গি স্পষ্ট ।' এই কথক ভঙ্গিতে লেখা আরো 
বই হুল “মাকতির পুথি’, চাইবুড়োর পুঁথি ইত্যাদি। ‘আলোর 
ফুলকি' বিদেশী বই অবলম্বনে রচিত। বইখানির বক্তব্য, বর্ণনাভঙ্গি, 
রস অনবগ্ধ। পাখিদের স্বভাব ও কথাবার্তাই, প্রাধান্ত পেয়েছে। 
“মানুষের স্বভাব ও আচরণ পাখিদের মধ্যে আরোপ করা হয়েছে 
ব'লে তা কৌতুকরসাত্মক হয়েছে। কুকভোর সঙ্গে সোনালিয়ার 
ভালোবাসা এ বইতে অপবূপ কাব্যময় ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 
এখানেও কাহিনীবিন্তাসে ত্রুটি লক্ষ্য করা যা । হাষদ্রাবাদী পাখির , 
সঙ্গে কৃকডোব লভাই পর্যন্ত পাঠকের প্রবল কৌতুহল বজায় থাকে, 
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তার পর কাহিনীটির বিস্তার অকাবণ ও অর্থহীন মনে হয। “একে 
তিন তিনে এক'এর মধ্যে বিচিত্র ধরনের গল্প স্থান পেয়েছে । প্রথম 
গল্পটি হুতোম প্যাচার নক্সা জাতীয় নক্সা রচন! বলে মনে হয়। 
এখানে চিত্রের পর চিত্র এসেছে আর সরে গেছে, লেখক তির্যক 
দৃষ্টিতে মিছিলের মানুষগুলির বাঁকাচোরা দিকগুলিই যেন তুলে 
ধরেছেন । ‘কনকলত!’, “বডবাঁজ! ছোটরাজার গল্প” 'খোকাখুকি? 
প্রভৃতি ৰপকথা জাতীয় রচনা | “কাচা পাকায’ ও ‘মহামাস তৈল’ 
বাস্তব পরিবেশ অবলম্বনে রচিত কৌতুককাহিনী। মাঝে মাঝে 
কৌতুকরসাত্মবক কবিতাকহিনীর কৌতুকজনকতা ও উপভোগ্যতা 
বাড়িযেছে। ভোম্বলদাসের কৈলাসষাত্রা” ও ‘রতা শেষালের কথা, 
পশুদের কৌতুকরসাত্বক গল্প । পশুদের স্বভাব ও আচরণ মানুষের 
মতো দেখেই আমরা কৌতুক বোধ করি। “আষাচে গল্প” ও 
গঙ্গীফডিং-এর মধ্যে ব্যাঙ ও পতঙ্গের কথা বর্ণনা করা হযেছে। 
‘দেযাল!’, “সাথী” প্রভৃতি রচনায় নীরব বৃক্ষের প্রাণ ও অল্লভূতি 
সঞ্চার করা হয়েছে। রচনাগুলি গীতিকাব্যের স্তরে বাঁধা এবং 
রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা'র কযেকটি গগ্যকবিতা জাতীয় বচনার 
সমগোত্রীয় । “মাসি' বইখানিতে তিনটি গল্প রযেছে। তিনটি গল্পের 
মধ্যেই কাল্পনিক মাসির সঙ্গে লেখকের কথোপকথন চলেছে স্মৃতির 
দরজাগুলোর মধ্য দিয়ে বহস্যভর1 বিচিত্র কক্ষে কক্ষে | অতীতের 
ফেলে আসা লোকগুলোর মধ্যে কোথাও খুঁজেছেন কৌতুকের 
উপাদান আবার কোথাও বা বেদনার পাত্র উজাড ক’রেছেন। 
স্মৃতির সরোবরে ডুব দিযে প্রবালপালঙ্কে শায়িত মণিমালার কাছে 
উপস্থিত হয়েছেন, বস্তজগতে ফিরে আসার ইচ্ছা যেন আর নেই। 
(রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার সৌজন্তে ) 
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অতুলপ্রসাদ (সন 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


অতুলপ্ৰসাদ সেন ১৮৭১ থুঃ-র ২০শে অক্টোবর, রবিবার, ঢাকার 
- তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
" পিতা ডাক্তার রামপ্রপাদ সেন ছিলেন ঢাকা শহরের একজন লব্ধ 
প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । অতুলপ্রসাদের মাতার নাম হেমন্তশশী। তিনি 
পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তার অবশ্য তিন ভগ্নী ছিলেন 
হিরণ, কিরণ ও প্রভা। 

। অতুল প্রদাদের পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 
দক্ষিণ বিক্রমপুর পরগণার ‘গর’ গ্রামে । গ্রামটি 'পঞ্চপল্লী” নামক 
ভাকঘরের অন্তর্গত | 

অতুলপ্রসাদের পিতা রাঁমপ্রসাদ সেন নিঃস্বন্বল অবস্থায় 
- ভাগ্যান্বেষণে কোলকাতায় আসেন এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে পরিচিত হন। দেবেন্দ্রনাথের সহায়তাতেই তিনি মেডিকেল 
কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রভাবে 
- তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। 

অতুলপ্ৰসাদ অল্প বয়সে পিতৃহারা হলে, হেমন্তশশী চারটি অপো- 
গণ্ড শিশু নিযে পিতা কালীনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন | সেখানে 
অতুলপ্রসাদ মানুষ হতে থাকেন। মাতামহের কাছ থেকেই তিনি 
- সঙ্গীতানুরাগ লাভ করেন । 
ঢাকায় বিগ্ভালয় থেকে এনট্রান্দ পাশ করে অতুলপ্রসাদ 
- কলকাতার প্রেসিডেন্দী কলেজে ভতি হন। ১৮৯১ খুঃ তিনি বিলেত 
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“যান ও ব্যারিষ্টার হযে ১৮৯৫ খৃঃ দেশে ফিরে আসেন । - তিনি ঠিক' 
করেন কোলকাতায় আইনব্যবসা করবেন । 

এই সময়েই অতুলপ্রপাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। 
"রবীন্দ্রনাথের ভাগনী সরলাদেবী অতুলপ্রসাদকে রবীন্দ্রনাথের . সঙ্গে 
আলাপ করিয়ে দেন। অতুলপ্রসাদ সেই সময়কার কথা উল্লেখ করে 
বলেছেন--“আমার মনে আছে কোনো এক চায়ের নিমন্ত্রণে কৰি 
উপস্থিত ছিলেন, আমিও নিমন্ত্রিত সেখানে | তার গান হয়। মনে 
আছে বড়ো ভালো লাগিষাছিলো৷ তার গান। সেই সময়ে আমার 
এক দুষ্টু বন্ধু তাকে বলিযাছিল-_দেখুন, অতুল গান করে এবং 
"নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করে--আমার তো তখন লজ্জায় 

ংকোচে পৃথিবী দ্বিধা হও ভাব। আমি প্রতিবাদ করিলাম, কবি 

শুনিলেন না। .বলিলেন-_সে তো ভালো কথা, আপনি নিজের 
রচিত একটি গান ককন। তখন ছিলাম ‘আপনি’ এবং “অতুলবাবু: 
-এখন সৌভাগ্যক্ৰমে হইয়াছি ‘তুমি’ এবং ‘অতুল |” 

এই প্রথম পরিচয় ক্রমে যেভাবে গাঢতর হয়, তা বাংলাসাহিত্যের 
পাঠকমাত্রেই' জানেন । 

এদিকে কোলকাতায় আইন-ব্যবসা না জমার জন্য, অকুলপ্রপাদ 
"আবার চলে গেলেন বিলেতে | সেখানে তিনি তার বাকদত্তার সঙ্গে 
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হুন। লগুনের ওল্ড বেয়লীতে আইন-ব্যবসা 
করার চেষ্টা ক'রে, কিছুদিন পরে ভাল ন! লাগায় তিনি দেশে ফিরে 
"এলেন । রংপুরে কিছুদিন আইন-ব্যবসা করে ১৯০২ খৃঃ লক্ষৌ-এ 
যান! সেখানেই তার ভাগ্যলগ্ষমী সদয় হন। লক্ষৌতেই তাঁর 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বিলাতে থাকাকালেই তার যমজ 
পুত্ৰ দিলীপ ও নিলীপের জন্ম হয়। কিন্তু সেখানেই নিলীপের অকাল 
সৃত্যু ঘটে। 
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'  অঙ্ুলপ্রসাদ সুদীৰ্ঘকাল লক্ষৌতে কাটিয়েছিলেন। সেখানকার 
বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। লক্ষ 
বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপয়িতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম! প্রবাসী 
বাঙালীদের মধ্যে বাংলাসাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষৌ শহরে 
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের আযোজন করেন। হিন্দু 
ও মুসলমানের মধ্যে মিলন সাধনের জন্য তিনি উর্্ঘ ভাষা প্রচারে 
উৎসাহী ছিলেন। গাদ্ধীজির হবিজন আন্দৌলনেরও তিনি একজন 
অনুরাগী কর্মী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-্বাধীনতা প্রচারের জন্য” 
তিনি উৎস্থক ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি উদারনীতিক দলের 
সমর্থক ও মহামতি গোখেল প্রতিষ্ঠিত Servant of India, 
সোসাইটির সভ্য ছিলেন । J 

গীতিকার হিসেবে অতুলপ্ৰসাদ শ'’দুয়েক গান রচন! করেছিলেন। 
কিন্তু প্রধানতঃ গান হলেও এগুলি সাহিত্য সম্পদে অসাধারণ 
ভাবে ভাস্বর। তাই কবি হিসাবেই অতুলপ্রসাদ সেন সর্বাধিক 
পরিচিত । 

১৯৩৪ খুষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট, শনিবার, তিনি ইহলোক ত্যাগ 
করেন। তার মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষৌ-এর অফিস 
আদালত সব বন্ধ হয়ে ষায়। শব যাত্রায় হিন্দু-মুসলমান জাতি ধর্ম 
নিধিশেষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। গোমতী নদীর তীরে 
বিখ্যাত 'ভীমকুণ্ড' শ্মশানে তার মরদেহ ভস্মীভূত করা হয়। 
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কি অতুলপ্ৰসাদ সেন 
অব্ণকুমার বন্ধ 


অতুলপ্রসাদের মৃত্যুর পর ছত্রিশ বছর কেটে গেছে এবং অবশেবে 
তার জন্মশতবর্ষে আমরা প্রবেশ করলাম রবীন্দ্রসংগীত অধ্যুষিত 
বাঙলাদেশে তার গানগুলি আপন মাধূর্ষে, স্বকীষতা ও প্রসাদগুণে 
ক্রমশ জনপ্রিয়তার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কবির স্থায়ী 
স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি । 
অতুলপ্রসাদের কর্মস্থান লখনৌ শহরে তীর নামকে রাস্তার ফলকে 
উৎ্কীর্ণ করে কিংবা মর্মর মৃত্তির মাধ্যমে কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়েই 
আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হযেছে। 

অতুলপ্রসাদ কবি ও গীতিকার এই ছুই অভিধায় আমাদের হৃদয় 
ঘনিষ্ঠ। তীর ‘কয়েকটি গ্রান' ‘গীতিগুঞ্জ' ও ‘কাকলি’ এই তিনথানি 
গ্রন্থ একদা স্বতন্ত্র কাব্যখ্যাতি লাভ করেছিল । সাময়িক পত্র পত্রিকায় 
তাব একাধিক কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলনের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা ও কর্মী; একাধিকবার 
তিনি এর শাখা বিশেষের সভাপ্লুতি হয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রবাসী 
বঙ্গভাষীদের সাংস্কৃতিক মুখপত্র ‘উত্তর!’ পত্রিকা তারই সম্পাদনায় 
দীর্ঘকাল সগোৌরবে প্রকাশিত হয়েছে। মনে প্রাণে বাঙালী হযেও 
.ধনে-মানে তিনি ছিলেন লখনৌ-র ব্যবহারজীবী। তাই বজদেশের 
মানসকেন্দ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগ ন! থাকায় বাঙালী সমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে তার বাধা ছিল অনেক । তবু মরমী অতুল 
প্রসাদ সে বাধা অতিক্রম করেছিলেন। বাঙলাদেশে তার'গান 
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রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-নজকলের গানের সঙ্গেই জনপ্রিয় 
হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গ্রীতিক্সিগ্ধ সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ তার 'পরিশেষ' কাব্যখানি অত্ুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করে 
একটি কবিতা অতুলপ্রসাদের কবিপ্রতিভার প্রতি আন্তরিক স্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করেছিলেন। গীতালি ও বলাকা-যুগে অতুলপ্রসাদ বেশ 
কিছুদিন রামগড়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবিড নৈকট্যে বাস করে 
ছিলেন। অত্ুলপ্রসাদের আকস্মিক তিরোধানে লিখিত শোকার্তচিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের একটি সারস্বত নিবেদন শীতিগুঞ্জের প্রচলিত সংস্করণে 
কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত আছে ( ১৯শে ভাদ্র ১৩৪১)। দিলীপকুমার 
রায়, ধুর্জটিপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়, সাহানা দেবী প্রমুখ গীত-বিশেষজ্ঞ ও 
স্থরপ্রাণ ব্যক্তিদের আগ্রহে কবির গাঁনগুলি বাঙালীর ঘবে ঘরে 
স্থূপরিচিত হয়েছে, এর জন্য তারাও ধন্যবাদার্থ। গীতিগুপ্ত ও 
কাকলি-র স্থসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
প্রকাশনা বিভাগ ও শ্রদ্ধেয় প্রীপুলিনবিহারী সেনও গুণমুগ্ধ দেশ- 
বাসীর অভিনন্দন লাভ কবেছেন। সম্প্রতি তার একটি জীবনীও 
প্রকাশিত হয়েছে । 

তথাপি কবি সম্পর্কে আমাদের সাধারণের জ্ঞান গভীর নয়, 
আগ্রহও তীব্র এমন বলা যায় না। আইনজীবী হিসাবে লখনৌ 
শহরে তার বিস্তর প্রভাব-প্রতিপত্তি ঘটেছিল । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
কাজে কর্তব্যে তিনি জড়িত ছিলেন, এইমাত্র আমরা জানি। প্রবাসী 
বাঙালীদের সাহিত্য সম্মেলন ছাভা লিবারেল কনফারেন্সে, বার 
এসোসিয়েশনে তিনি উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে, 
শিক্ষাবিস্তারে, হিন্দু মুসলমানের এক্যসাধনে তীর, চেষ্টার অন্ত ছিল 
না। বহু সভাসমিতি, পরিবার ও ব্যক্তি তার বদান্ঠতায় কৃতার্থ 
হয়েছে। লখনে বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্যের পদেও তাকে আহ্বান 


১৩০ 


জানানো হয়েছিল, শোনা! যায তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাজ- 
নৈতিক দিক থেকে তিনি ছিলেন গোখেলপন্থী উদারনৈতিক। 
আজন্ম সংগীতরসিক ছিলেন, এইটেই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় । 
লখনৌ শহরের সংগীতজীবনের সঙ্গে, জ্ঞানী-গুণী শিল্পীদের সঙ্গে 
তার নিবিড সম্পর্ক ছিল ; দেশবিদেশের সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগ ছিল; কর্তবাকর্মের বাইরে গীতস্তরধারসেই তিনি তন্ময় হয়ে 
থাকতেন। কিন্তু তার স্ষ্টিসংখ্যা বেশি নয় মাত্র শুই গান, 
তিনি রচনা করেছেন। তথাপি এই স্বম্নস্ষ্টির দ্বাবাই সংগীতের 
আলোচনাঘ অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ- দ্বিজেন্্রলাল-নজকলের সঙ্গেই 
সমান মর্ষাদায় তুলনীয় হয়ে আছেন। 


ISU 
গীতিগুগ্র নামে জনপ্রিয় এবং প্রচলিত অতুলপ্রসাদের গীত- 
সংকলনে তার যে-শ-ছুই গান আছে তার বিষয়বস্তু বিভাগ এই 
রকম 





দেবতা বিষয়ক ৫৪ 
প্রকৃতি বিষষক ১৭ 
স্বদেশ প্রসঙ্গত ১৩ 
মানব পর্যায়ী ৫২ 
বিবিধ ও ৫৭ 
অন্যান্য ৯ 
মোঁট ২০২ 


এক নজরে বোঝা যায় এই তালিকা কত সংক্ষিপ্ত, রবীন্দ্রনাথের 
বিপুল গীতি সম্পদের পাশে, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-নজরুলের 
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পাশে, এরা অত্যন্ত সংখ্যাদীন। অত সামান্য গানের দ্বারা অতুল 
প্রসাদ -গীতরাজ্যে কোন অভাবিত বিপ্লব আনতে পারেন? সে 
প্রতিভাংকোন দেশে কে দেখাতে পেরেছে? কিন্তু তবু এই লঘু 
সংখ্যাও তাকে বিস্মিত করে নি। বিলাত থেকে ফিরেই অতুলপ্ৰসাদ 
গানে স্বর দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও সংশীতশিক্ষায় তার 
জীবনেব অনেকখানি কাল কেটেছে, তবু শিক্ষাকে সাধনা এবং 
সাধনাকে শিল্প করে তোলার জন্য তিনি কত কম সময় দিয়েছিলেন । 
তার সংগীতআলোচনাষ এই আক্ষেপ থেকে যায যে, তিনি যেন, 
একটি অপূর্ব সাধনার আভাস মাত্র দিয়েছিলেন। আরো বহুতর 
বিচিত্রতর স্থষ্টিব প্রতি তার আগ্রহ বপমুতি ধরেনি। তার গানের 
মধ্যে এমন দু'একটি রচন। আছে যা উৎকৃষ্ট অপবূপ শীতিকবিতা। 
স্থতরাং তার গানে কাব্যস্ব নেই, এমন সমালোচনাও ভিত্তিহীন । 
মূলত নিষ্ঠা ও চর্চার অভাব, স্বল্প রচনার অভ্যাস, জীবনের নানা 
দুঃখাঘাতে লেখার স্থাচ্ছন্দযলুপ্তি প্রভৃতি নানা কারণে তার স্থষ্টি 

খ্যা ক্ষীণ। কেবল সুরের প্রতি তার অনুরাগ ছিল আন্তরিক, 
তারই প্রেরণা আমরা কয়েকটি তুলনাহীন গান পেয়েছি । কাব্য- 
সমাজে স্ৃপ্রতিঠিত হওয়ার বাঁসনাও তাব বিশেষ ছিল না। তার 
অনেক গান আসরেই হয়ত শেষ হয়ে গেছে, যত্বপুর্বক স্থৃবক্ষিত বা 
সংকলিত করা হয় নি এমন আশঙ্কা মিথ্যা নয় | তাছাডা রবীন্দ্র 

ংগীতের পাশে আপন স্বষ্টিকে পেশ করার কুগটাও তাঁর পক্ষে 
স্বাভাবিক ছিল। স্বভাববিজয়ী কবি আপন আনন্দেই গান 
লিখতেন । স্বদেশী আন্দোলন তার কযষেকটি গানের প্রেৰণা হলেও 
সে আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে তিনি জড়িত ছিলেন না। তার 
কোনো স্কুল ছিল না, ছাত্রগোষ্ঠী ছিল না, সুষ্টিকে দ্রুত প্রচলিত করার 
স্বব্যবস্থা ছিল না । প্রবাসী বাঙালী বলে কলকাতার জীবন থেকে 
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প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিলেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
না। তা ছাড়া তার গানের স্বব্রলিপিও, যথেষ্ট প্রচারিত হয় নি। 
এই সব কারণেই সংগীতরসিক-সমাজে দীর্ঘকাল তিনি প্রায় 
 অনালোচিভ ছিলেন। তা ছাড়া বিদগ্ধ সমাজের এক শ্রেণীতে বহু 
কাল এই প্রকার ধারণা প্রচলিত ছিল যে, অভ্ুলপ্রসাদের গানগুলি 
অত্যন্ত নিগ্মমানের কবিতা মাত্র । lh 

সংগীতস্ৰষ্টা হয়েও অতুলপ্ৰসাদ গীতিকবি-কূপেই বাঙলাসাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে থাকবেন। কবিতা, ' 
ও গান বাঙলা দেশে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গ্রথিত এবং বাঙলার শ্রেষ্ঠ 
কবিপ্রতিভার সঙ্গে সংগীত-মনীষা অবিচ্ছে্ভ ভাবে সম্প্ক্ত। 
কয়েকখানি সংগীত দিয়ে বঙ্গভারতীর আরাধনা করলেও সেই 
স্ংগীতগুলির কাব্যমূল্যই রচয়িতার কবিস্ববপকে নিঃসংশয়িতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবশ্য সংগীতের বাহিক আকৃতি ও প্রকরণের 
দিক থেকে অতুলপ্রসাদের সবগুলি গানই হয়ত বিশুদ্ধ কাব্য 
শ্রেণীভুক্ত নয়। কয়েকটি রচনার ছন্দ ও ভাববিন্যাস স্বর-তালের 
অপেক্ষা রাখে । কিন্তু অধিকাংশ গানই কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ । 
অত্ুলপ্রসাদের গানগুলির কাব্যবপের মধ্যেই এমন একটি গীতিরস 
আছে, যার জন্য এদের কাব্যসংগীত বলা সার্থক। তার অধিকাংশ 
রচনাই আপন উপলব্ধির নিবিড়তা থেকে উৎসারিত। নিতান্ত 
সথবূনির্ভর গানগুলির মধ্যেও উপমা-উৎপ্রেক্ষার চমক, ভাবঘন 
ক্রুতিগুণান্বিত প্রকাশনৈপুণ্য, নিজস্ব জীবনচিন্তার আবেদন, স্তবকে 
স্তবকে অকৃত্রিম মাধুরিমা দান, করেছে। তীর "চিত্রকল্প, দৃষ্টান্ত, ' 
নিদর্শন, উদাহরণ প্রভৃতির মধ্যে বিচিত্রবিলাসী কবিমন হয়ত ছিল 
না, ছিল অভ্যস্ত প্রথাগতের প্রতি বন্ধন-স্বীকারী শ্বভাব-কবিমন । স্থর 
নির্ভর রচনা ব্যতীত সুরহীন কবিত1 অুলপ্রসাদ যে কটি লিখেছেন, 
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দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেগুলি "প্রায় বিস্মৃত। স্তুতরাং গীতিকবি হিসাবে 
তার কাব্যসংগীতগুলিই বিচার্ষ।। ছন্দে মিলে পংক্তি বিন্যাসে 
এগুলিতে কোথাও স্বধর্মভ্রষ্টতা নেই। সবগুলিই স্থুরচিত এবং 
স্থরনিরপেক্ষ কবিতা হিসাবে পাঠ্য । “তোমারই উদ্ভানে তোমারই 
যতনে’, “বে মানবের বিচারশালা', “রাতারাতি করল কে রে” 
‘বুঝেছি হে ছদ্মবেশী’ প্রভৃতি ইতস্তত দৃষ্টান্ত মনে পডবে। তাই গত 
পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত কাব্যসংকলনগুলিতে অতুলপ্রসাদের 
একটি অপরিহার্য স্থান দেখা গেছে। 

মন্ময় অনুভূতির বাঙ্খয প্রকাশ যেমন গীতিকবিতার লক্ষণ, 
তেমনি অনির্দেশ্ট বিষাদ বৈরাগ্য ও অপরিতৃপ্ত হাহাকার, বিচিত্র 
বপতৃষ্ণা ও সৌন্দর্যপিপাঁসাঁ, অচরিভার্থ প্রেমের জন্য বিষ বিলাপ, 
প্রকৃতির মর্মরহত্তে অনুপ্রবেশেব কাতর ক্রন্দন, তকলতা ও মনুষ্য- 
জীবনের প্রতি এক প্রকার জন্মান্তরীণ সৌহুগ্__আধুনিক রোমান্টিক 
গীতিকবিতাঁর মূল স্বভাব। অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানগুলিতে 
(যা গীতিগুঞ্জে ‘মানব’ নামে অভিহিত ) এই অনির্দেশ্য বেদনাবোধ, 
একটি অপ্রশমিত অভাবের অস্বস্তি অনির্বাণ জ্বালায় ধুমায়িত হয়েছে । 
যে প্রেম বিরহের আশঙ্কায় ক্রন্দমান, মিলনের অসম্ভব প্রত্যাশায় 
উৎকন্টিত, সেই প্রেমের কাব্যস্তব করেছেন কবি “কে তুমি বসি 
নদীকুলে', ‘কে গো তুমি আসিলে অতিথি’, ‘বিধু এমন বাদলে তুমি 
কোথা", ‘কে আবার বাজায বাঁশি”, ভাঙা দেউলে কে মোর আইলে’, 
‘আমার মনের ভগন দুযারে’, ‘একা মোর গানেৰ তরী”, ‘আমি বসে 
আছি তব দ্বারে’ প্রভৃতি গীতবন্ধে। কখনও পদাবলীর নায়িকার 
মতো কবি আপনাকে উত্কঠিতা বাসকসড্জিকার ভূমিকায় স্থাপন 
করেছেন (‘আমার বাগানে? ফিরায়ে দিয়েছ যারে’, ভুলো না 
জীবনমণি” ), কখনও তার নায়িকা রাধার মতো মানিনী (“ঘন মেঘে 
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ঢাকা”, ‘তব অন্তর এত মন্থর’ ), কখনও আধুনিক প্রেমে পদাবলীর 
আক্ষেপানুরাগেব স্থর শোনা যায় (“আমি অলকে পরিতে পড়ে গেল 
মালা’), কখনও নিবিড আত্মনিবেদনের মিনতি (কাঙাল বলিয়! 
করিও না হেলা, “তুমি দাও গো মোরে দাও )| ব্যক্তিগত 
জীবনের বিষাদচেতনায ; কবি-আত্মার অন্তমুখী অবসাদ চিন্তায় 
স্বগত ভাষণে ও চিন্মঘ অনুভূতির আবেগোচ্ছুসিত প্রকাশে অধিকাংশ 
প্রেমের গানই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার স্থষমা লাভ করেছে। 

প্রকৃতি ও দেবতা-পর্যাযেও অতুলপ্রসাদের গানগুলি মোটামুটি 
প্রশংসনীয় । অত্ুলপ্রসাদের কাব্যসংগীতে নিসর্গচেতন! স্তিমিত 
হলেও কতকগুলি গীতে (“প্রকৃতির ঘোমটাখানি' “ওরে বন তোর 
বিজনে+, ‘মেঘের! দল বেধে যায’) প্রকৃতির বর্ণালিম্পনে এক 
অনির্দেশ্য জগতের বৈরাগ্য ও চকিত সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন 
করি। তবে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ প্রকৃতির খতুবজ ও বর্ণশোভাষ বিহ্বল 
অতুলপ্রসাদেব নিসর্গনৃষ্টি কিছুট। সত্যেন্্রনাথের মতো খেয়ালি কল্পনার, 
দ্বাবা আচ্ছন্ন বলে এই পর্যাযে কোনো গভীর উপলব্ধিবাহী কবিতা 
পাই না। 

অতুলপ্রপাদের কবিপ্রতিভীর আবেগচুডা ভার সান্দ্রভক্তিব 
কবিতা পাই! অভ্রুলপ্রসাদের অন্তরটি ছিল ভক্তিদ্রচিত, 
আত্মনিবেদনাত্বক ও শান্তবসাস্পদ। তার ভক্তিগীতগুলির বাঁচনে 
বৈষ্ণব মধুরতা, শাক্ত অকপটতা ও ভক্ত হৃদযেৰ একটি অকৃত্রিম 
সাধক প্রকৃতি অনুভববেদ্ধ। কুলধর্মে ব্রাহ্ম হলেও তার দেবতা 
বিশ্বভৌম, তাই তীর ব্রহ্গসংগীত ভক্তিরসের সর্বজনীন গীতিকবিতা 
হতে পেরেছে । তার দেবতা আত্মার আত্মীয় ; কখনও হরি, কখনও 
শিব; কখনও প্রেমে নাথ, স্মেহে জননী, কখনও সথ্যে বধু, কখনও 
দুঃখে বিধি। আধুনিক কবির কত বিচিত্র মন্ময় অনুভূতি তার 
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দেবতা-পর্যাধী গান গুলিতে পাওযা যায়। সংশযহীন আত্মসমর্পণ ও 
অবোধ বিশ্বাস, দৈন্য অশান্তির অবসানে একটি নিবিগ প্রসন্নতা, 
সংশয় ও আতুদন্দ, আত্মসমালোচনা, লীলাবাদী বিধাতার প্রেমে ও 
এ্বর্ষে বিস্ময়, প্রার্থনা ও আহ্বানের অসংখ্য দৃষ্টান্ত, যে কোনো! 
অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক তার গ্রন্থে খুঁজে পাবেন । দৃষ্টান্তবূপ, “আমারে-এ 
আধারে’, 'তোমার কাছে আসব মা গো’, ‘কি আর চাহিব বল”, 
ক্ষমিও হে শিব’, আর কত কাল থাকব বসে’, “সংসারে যদি নাহি 
পাই’, “সে ডাকে আমারে’ গানগুলি উল্লেখ্য । গীতাঞ্জলির পরে 
এত অন্তরঙ্গ স্বগত পারিমাথিক গীতিব্যাকুলতা আমাদের সাহিত্যে 
আর কোনো কবির কে আবিভূ্ত হয় নি। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকাল থেকে অতুলপ্রসাদের সাহিত্যস্থষ্টি 
উৎসারিত এবং তিনি কয়েকটি অনবদ্ জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন, 
কাব্যসম্পদে যেগুলি মহার্ধ্য। ভগসম শব্দের সুমিত ব্যবহারে, 
মৃত্তিকাভূন্বর্গের ধ্যানমুতির চিত্রাঙ্কনে, চিরাযত স্বদেশের এতিহাবন্দনায় 
তার শ্বদেশভূমক কাব্যগীতিগুলি অন্তবস্পর্শী। ‘উঠগো ভারতলম্মনী', 
‘মোদের গরব মোদের আশা” সংগীতদ্বয়ের সঙ্গে বাঙালী মাত্রেরই 
শৈশব যৌবনের ত্রাণ জড়িত। মাতৃভূমি মাতৃভাষার প্রতি এমন 
শোণিতকম্প্র আবেগ, অশ্রুকবোঞ্ আসক্তি, উদাস ধুলিশয়ান প্রণতি 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ দেশগোৌরবী গানের সঙ্গেই তুলনীয় । 
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অভুলপ্রসাদেব কবিধর্ম সম্পর্কে আরও একটু গভীরভাবে 
অনুসন্ধান করা যেতে পারে । . অতুলপ্রপাদের সংগীতের কাব্যকূপটি 
বাঙলা গীতিকবিতার এঁতিহাকে অবলম্বন করেই বিকশিত হবেছিল। 
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প্রসাদগুণ ও আন্তবিকতা, অলংকৃত বাক্প্রতিম1 রচনা ও স্বাদুতা, 
স্বচ্ছ প্রকাশভঞ্গি ও জীবনানুগ, উপলব্ধি সঞ্চার অতুলপ্রসাদের 
কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য । আগেই বলা হয়েছে যে, মূলত স্বরসাধক, হলেও 
অতুলপ্রসাদের গানে কদাচ স্ব বাণীবিন্তাসকে অতিক্রম করে যায় 
নি। ভাষাকে কাব্য, অনুভূতিকে সারস্বত. করে তোলার দুর্লভ 
ক্ষমতা তার ছিল। তাঁর গানগুলি তাই কেবল পাঠেই একটি প্রসন্ন 
-কাব্যন্বাদ পাওয়া যায়। কাব্যসংগীতের ধারাবাহিক ইতিহাসের 
"সঙ্গে সচেতন, সংযোগ থাকলে দেখা যাবে, বাঙলা কাব্যসংগীতের 
সঙ্গে অতুলপ্রসাদীয্ন গানের অতি স্থনিবিভ সাধুজ্য আছে। তার 
কাব্যসংগীতগুলি একদিকে উনিশ শতকের নিধুবাবু হরুঠাকুর শ্রীধর 
কথকের শ্রীভিগীতি, ব্রহ্ম গীতকারদের ভক্তিসংগীত এবং রবীন্দ্রনাথ- 
দ্বিজেন্দ্রলালের রোমান্টিক কাব্যসংগীতগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । 
“অথচ লালন ফকির, সিরাজ সাঁই বা নরেশচন্দ্রের ষে ভক্তিবিশ্বাস ও 
ওপমিকতা আমাদের আধুনিক রুচির পক্ষে অপ্রীতিকর লাগে না, 
অতুলপ্রসাদের রচনায তারই মার্জিত শোভন কাব্যগুণোপেত সংস্কৰণ 
পাই। তিনি 8/:091০ নন, তিনি 292০ণ| তিনি যেখানে 
'ভক্তিগীতের কবি, সেখানে অজানার চরণে মানবমনের চিরন্তন 
আবেগকে স্বভাবকবিত্বে জাগিষে তুলেছেন। দিলীপকুমার তাই 
অভুলপ্রসাদের এই বৈশিষ্ট্য আলোচন! প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে 
“অজানা অসীমের' প্রতি এই যে চিরন্তন অশ্রুসজল আরাধনা, একে 
বোধ হয় ভারতের মনোজগতের বৈশিষ্ট্য বললে অত্যুক্তি হয় না। 
'অতুলপ্রসাদের গান সেই বৈশিষ্ট্যেই চিহ্নিত, তাই তিনি ভক্তিগীতির 
উত্তরাধিকারেরই অন্তর্গত। আপন অন্তরের রিক্তধন হৃতসম্পদ 
বৈরাগ্য ও আত্মসমর্পণের আবেগ তার ওগবদবিষয়ক মাধুরীঘন 
গানগুলির সম্পদ । “হে অজানা তোমায় আমি”, আমারে ভেঙে 
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ভেঙে’, গে সাধী মম সাথী, প্রভৃতি গানে কেবল সাধকের অকপট” 
আত্মপমর্পণই নয়, সেই সঙ্গে আধুনিক রোমান্টিক কবির শ্রীতি- 
সৌন্দর্য ও প্রকৃতি-মুগ্ধ একটি বিস্ময়রসও নিহিত | 

বৈষ্ণব কাব্যধারার সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গানের অনুষজ্ের কথা 
পূর্বেই বলেছি। বৈষ্ণৰীর মাধুর্ধময প্রেমবাদ অতুলপ্রসাদের দেবতা- 
বিষষক গানে সঞ্চারিত, তিনি দেবতাকে একাধিকবার হবি সম্বোধন” 
করেছেন । বৈষ্ণবীয প্রেমের অনুষঙ্গ যমুনা, শ্যাম, বাঁশরি, যমুনা বারি,- 
বাঁশি বাজানো, প্রেমনিকুঞ্জ, মুরলী, বনমালী, হোরি উৎসব, দোল 
ইত্যাদি শব্দ তাব বহু গানেই ছডানো | “আর কতকাল থাকব বসে” 
যেন বাসকসভ্জিকা শ্রীরাধাব উক্তি । তাঁব লেখা একটি ব্রজবুলি পদও 
আছে (‘আজি হরষ সরস কি জোযারা”)। পদসংকলনে দেবতা, 
মানব, প্রকৃতি ও স্বদেশ_-এই চতুরঙ্গ বিভাগে পদসংকলন করেও 
অতুলপ্রসাদ অজ্ঞাতসারে তার গীতিপদাবলীকে বাঙলা কাবা- 
সংগীতের এঁতিহোব সঙ্গেই যুক্ত করেছেন । 

আধুনিক বাঙলাব কযষেকজন প্রখ্যাত কবি-গীতকারদেরং 
সঙ্গে তুলনা করলে অহ্ুলপ্রসাদেব এতিহনিঠা ও স্বাতন্ত্য 
প্রমাণিত হবে৷ আত্মসন্বোধনেৰ মন্ময ভঙ্গিতে তিনি রামপ্রসাদ 
ও তদনুগত বাঙলার প্রথাগত শক্তিগীতিকার, সহজিঘা সাঁধনপন্থী 
লোকায়ত কবিদের সঙ্গে তুলনীয। তা ছাডা তার পানে দৈন্ত- 
নির্বেদের অসহায়তা, পরিচিত উপমাসন্ধান, পিতা হরি, শিব জননী 
ইত্যাদি অসাম্প্রদাধিক সম্বোধন ভক্তির অন্তরঙ্গ স্থুরটি এমনভাবে 
ধ্বনিত করে যে, মনে হয় তিনি বাউলপন্থী মরমিযা সাধকদের 
হৃদ্ঘনিষ্ঠ । গুহা সাধনপন্থার বদলে মিন্টিক কবিদের মতো তিনিও, 
কেবল বহম্তময় বিশ্ববিধাতার প্রেম প্রত্যাশা করেছেন । 

অতুলপ্রসাদের উপর রবীন্দ্রপুভাব সর্বাধিক । রবীন্দ্রনাথের 
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জীবনদেবতাঁবাদ, অনির্দেশ্য রোমান্টিক বিরহ, মানবিকতা, লীলাবাদ, 
ছুংখাবগাহনের দ্বারা এশ আশীর্বাদ প্রাপ্তির বিশ্বাস, শৈবচেতনা, 
গানকে স্তবকবন্ধ ছন্দোস্পন্দে সুঠাম গীতিকবিতা করার শিক্ষা 
অতুলপ্রসাদে সঞ্চারিত হয়েছে৷ রবীন্দ্রনাথের মতো অতুল প্রসাদও 
বিবাহাদি -আনুষ্ঠানিকতা উপলক্ষে একাধিক গান লিখেছেন, 
শিশুপ্রশস্তিও রচনা করেছেন। অতুলপ্রসাদের বর্ধা-বিষয়ক গানে 
অনির্দেশ্য বিরহের আকুতি (“আজি স্বরূপ আবাস’, বঁধু এমন 
বাদলে? ) রবীন্দ্রগীতরসিকদের কাছে অপরিচিত নয়। “কাঙাল 
বলিয়া করিও ন! হেল!’ চিত্রার 'সাধনাকে মনে করায়! "তুমি 
মধুর অঙ্গে” গানটি “সে আসে ধীরে’ গানকে ; বিধু ক্ষণিকের দেখা? 
‘আমার হিয়াব মাঝে লুকিয়ে ছিলে’ গানকে ; “ওহে সুন্দর যদি 
ভালো না বাস’ ‘আমি নিশিদিন তোমায় ভালোসি-কে ; “সবাই 
কত নৃতন কথা কয়’ ‘পুরানো জানিয়া চেওনা চেওনা' গানকে ; 
“আমারে এ আধারে? “অন্ধকারের মাঝে আমায়” কে ; এবং “তোমার 
কাছে আসব মাগো” ‘আমার আধাব ভালো” গানকে বিশেষভাবে 
আমার অনুভবে সাদৃশ্যবোধ জাগায়। “আজি এ নিশি’ গানের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের “আজি যে রজনী যায়’ এবং “যাব না যাব না যাব না 
ঘরে’ গানের সঙ্গে ‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়া'য গানগুলির সাদৃশ্য 
প্রমাণ করে অতুলপ্রসাদ কথা স্বর ও ভাবাষন্জে রবীন্দ্রনাথের দ্বার! 
কত গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের “অয়ি ভুবন 
মুনোমোহিনী' গানটি “ভারতলক্ষী' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়" 
(রচনা পৌষ ১৩৩ )। এর পর বীণাবাদিনী পত্রিকায় ( আযাট 
১৩০৫ ) সরলা দেবীকৃত স্বরলিপিসহ অতুলপ্রসাদের “উঠ গো ভারত- 
লক্ষ্মী’ গানটি বেরোয় । অতুলপ্রসাদের “মাগো তোর শীতল কোলে" 
১ বরবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাঙলার স্পহ্টত স্মারক । রবীন্দ্র 
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নাথের দেশাত্মবোধক গানের এঁক্যচেতনা, ভারত-জাতীয়তা, মানবত্ব 
অতুলপ্রসাদ আত্মস্থ করেছিলেন এ ছাড়া অত্ুলপ্রসাদের গানে 
হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত', গোবিন্দচন্দ্র রায়-মুকুন্দদাসের বলিষ্ঠ গান- 
গুলির প্রতিধবনিও শোন] যায়| 

দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত সেনের গানগুলির সঙ্গেও অতুলপ্রসাদের 
গানের সাধম্য আছে। এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি 
পরবর্তীদের প্রভাবিতও,করেছেন। ‘আ| মরি বাঙলা ভাষা” ও 
দ্বিজেন্দ্রলালের ‘জননী বঙ্গভাষা’, “দেখ মা এবার দুয়ার খুলে’ গান 
গুলি তুলনীয। ‘আমার মনের ভগন দুয়ারে” “আমি কি দেখিব 
তোমাবে হে” “কে হে তুমি স্মন্দর' ইত্যাদি কীর্তনাঙ্গ প্রেমের গানে 
অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। “দিল দরিয়ায় 
বান ডেকেছে’ নজকলের রচনাভঙ্গিকে স্মরণ করার । অন্যদিকে 
“আমি তাই ছাডিতে ভয় পাই’ নিধুবাবু শ্রীধর কথকের ঢঙে রচিত 
‘মোরা নাচি ফুলে ফুলে’ গানে সত্যেন্দ্রনাথীয় লঘু কল্পনার ছোয়া 
পাওযা যায়। 
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, -অভ্ুলপ্রপাদ সেনের সংগীতরচনার মাত্র শ-দুই সংগৃহীত. হয়েছে 
যেগুলিতে চার ধরনের প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। এক-_তিনি 
কয়েকটি গানে স্থরের অবাধ প্রেরণায় রাগপরিক্রমার আনন্দে 
কয়েকটি কথাকে আশ্রয় করে এক একটা গীতরূপ সৃষ্টি করেছেন? 
ছুই, কয়েকটি গানে কথা ও স্বর তুল্যমূল্য । তিন, কথার কাব্যগুণে 
ভাষার মোহন মাধুর্ষে প্রেম বা ভক্তির আন্তরিক উন্মাদনায় স্থরকে 
‘গৌণ করে বা তাকে বাহন মাত্র করে গান বেঁধেছেন এবং চার, 
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নিতান্ত একটা প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভাবকে প্রচলিত গায়কীর মধ্যে ফেলে 
গতানুগতিক সৃষ্টি করেছেন। তবু সব মিলিযে আপন উপলব্ধির 
নিবিড়ত1 থেকেই তাব গান উৎসারিত হয়েছে । তাই এই সব শ্রেণীর 
গানেই শ্রষ্টার স্বভাবজ একটা সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব আছে। সংগীতজ্ঞরা! 
বলেন, অতুলপ্রসাদ বাঙলা গানে ঠংরির একটি বিশিষ্ট চাল আমদানি 
করেছিলেন। স্ততরাং স্ববের আলোকেই তার সংগীত শ্ষ্টির 
সার্থকতা । | 

লোকগীতকাবর! যেমন জীবনেব গভীর সমস্যা ও জিজ্ঞাসাগুলি 
লোকাভ্যন্ত রূপকের মধ্য দিযে সর্বজনীন আবেদনে প্রকাশ করেছেন, 
অতুলপ্রসাদও সেই বকম সহজ পন্থায় সুরের সে কথাকে বেঁধেছেন | 
তার জীবনচর্যাই ছিল সহজিয়] £ 

মিছে তুই ভাবিস মন 
তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে ষা অকারণ । 


বু রঃ যবে ভাবে কি কাল কি হবে 
না হয তাদের মতো শুকিযে যাবি গন্ধ কবি বিতরণ । 


দেবতা বিষষক গান গুলিতেই কাব্যবহ পংক্তির সমাবেশ বেশি। 
এগুলিতে নৃতনত্বের আকন্মিকতা আছে। প্রেম বা প্রকৃতির গানে 
আন্তরিকতা প্রায়শ প্রথানুগত্যের সঙ্গে একাত্ম | কিন্তু যেখানে তিনি 
সাধক ও ভক্ত, সেখানে আত্মনিবেদনের অভিনবত্ব পদে পদে। কত 
সাজে তিনি বাসনাকে সাজিয়েছেন, কত বপকের অলংকার 
পরিয়েছেন £ 


কী আর চাহিব বল হে মোর প্রিয় 
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও। [দেবতা । ১১ সংখ্যক 
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তোর কাছে আপব মাগো শিশুর মতো 
সব আববণ ফেলব দূরে হৃদয় জুডে আছে যত। 
[ দেবতা । ১৪ 
ক্ষমিও হে শিব আর না কহিব 
হুঃখবিপদে ব্যর্থ জীবন মম! [ দেবতা । ১৬ 
আমার আবার ষবে প্রভাত হবে 
মেঘগুলি সব সরে যাবে 
এমনি করে রাডিও নাথ | 
আমায এমনি করে রাঙিও। [ দেবতা । ২৬ 
“ক্ষমিও হে শিব’ তার প্রার্থনা গীত ও সকল শ্রেণীর গানের মধ্যেই 
অন্যতম শ্রেষ্ট গান। এ গানের রাগ জয়এী। কডিপর্দার তীব্র 
আঘাতে কোমলে কঠিনে, বৈরাগ্যে ও আত্মচেতনায় মোহভঙ্গের 
তীব্রতা মনকে সচকিত করে তোলে। অনবগ্ধ এর খু সংহত 
ভাষা £ রঃ 
মৃত্তিকা বলে মোরে, ওরে মুড নর 
হৃদয় আঘাতে তব কেন এত ডর ? 
দীর্ণ মম বক্ষ যত আঘাত তত খর, 
শস্য সফল তত ততই শ্যাম মনোবম | 
এ গানের মাধুর্য কানে শোনার, উপলব্ধির । এই ধরনের আরও 
কষেকটি গান আছে যেখানে স্বল্লীক্ষর বচন বিন্যাসে অহুলপ্রসাদ 
গভীর সত্যোপলব্ষির শ্ুরময সংবাদ দিয়েছেন । যেমন £ 
আমায রাখতে যদি আপন ঘরে 
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাই 
দুজন যদি হত আপন 
হত না মোর আপন সবাই । [দেবতা । ২২ 
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“উপলদ্ধি কত, সরল, অথচ গভীর বিশ্বস্ত প্রকাশরীতি | প্রকাশের 
কুশলতায় অতুলপ্ৰসাদ যে প্রথম শ্রেণীর নৈপুণ্য লাভ কবেছিলেন, 
তার প্রমাণ এই স্মিত পংক্তিচতুক্ষে, স্ফটিকঘন বাক্মপ্তরীতে ঃ 
নিত্য আমি অনিত্যরে, 
আকডে ছিলাম কদ্ধ ঘরে, * 
কেডে নিলে দয়া করে-_ 
তাই হে চিব তোমারে চাই। 
‘আর কতকাল থাকব বসে” বাউল কীর্তনে মেশানে৷ একটি উচ্চার্জের 
মাথুরভজন | বৈষ্ণব প্রেমের অনুষঙ্গ কবি বহুবার ব্যবহার করেছেন। 
এখানেও তার কৃষ্চবাঞ্ছিত পদানুরাগী মনটি ধরা পড়েছে । সেই সঙ্গে 
"আধুনিক যুগের রোমান্টিক মনের আভাস লেগেছে। এ সংমিশ্রণ 
ভানুসিংহের পরে বিরল মনে হয। যেমন, 
ওগো সাথী মম সাথী আমি সেই পথে যাব সাথে 
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে |"*" 
যে পথে বধুবা যমুনার কুলে 
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে 
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে । [দেবতা | ৪৯, 
যে কোনও সাধারণ গানেও রত্বগর্ভ পংক্তি ঝিলিক দিয়ে ওঠে । 
সমগ্র রচনা উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা করে। তার গানের মনোরম 
-সংকলনটি নিয়ে মণিময কথার দুর্মূল্য মালিকা চযন করে সকাল 
সন্ধ্যায় গলায় পরাতে সাধ জাগে। ছন্দে মিলে পংক্তিবিন্ঠাসে 
তার প্রতিটি গান যে উতুকৃষ্ট-গীতিকবিতা, ১ স্বাতন্তর্েই 
সমাদরণীয়, তার একটি দৃষ্টান্ত £ 
তোমারই উগ্ভানে তোমারই যতনে উঠিল কুস্থম ফুটিয়া 
এ নব কলিকা হউক স্বরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া ! [ দেবতা । ২৭ 
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সাধারণভাবে তিনি স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ ব্যবহার করতে ভালো 
বাসেন। ৪০০০৮-এর ব্যবহার এবং কয়েকটি পংক্তিতে আছ্মাত্রাহীন' 
ত্রিমাত্রিক অপূর্ব পদব্যবহার তার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি- : 
গীতিমাল্য পর্বে কোনো কোনে! গানে কবিব ভক্তহৃদযের আত্ম- 
সমর্পণের পাশে জীবনদেবতাকে মাঁনবতাব অধীশ্বরকপে দেখা যায় । 
অতুলপ্রসাদের দু-একটি গান সেই সূত্রে স্মরণীয ঃ 
যবে মানবের বিচারশালায় অবিচার পাব দান, 
যখন লুকানো নিন্দা আমাবে আধারে হানিবে বাণ, 
সহিব নীরবে কহিব তখন, তুমি জান নাথ, তুমি জান। 
'[ দেবতা। ৪০ 
‘তোমার কাছে আসব মাগো শিশুর মতো” উপমার এই 
অনুপমতা, 'প্রকৃতিব ঘোমটাখানি খোলা” বপকের এই বপবুভূক্ষৃতা 
বস্তুত উচ্চাঙ্ের কবিত্বেরই লক্ষণ। তাই একখানি বাংলা কাব্য 
সংকলনে অভুলপ্রপাদের একটি 'গজল গানই স্বকাব্য হিসাবে 
সংকলিত দেখলাম £ 
বাতাবাতি কবল 'কে রে ভরা বাগান ফাঁকা 
রাঙা পায়েব চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আকা 
তোলা ফুলের খালি বৌটাষ ছৌওয়ার গল্প মাখা । 
[ মানব । ১৩৩ 
সব মিলিয়ে একটি ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হয়েছে অতুলপ্রপাদের 
গানে। তার আনন্দবেদনা, বিষাদ্‌-বৈরাগ্য, পুলক-নৈরাশ্টের 
প্রকাশে কবিমনের একটি আন্তরিক অভিপ্রায় সর্বদা শ্রুতিগণ্য। 
রবীন্দ্রনাথ-বাগ্‌ ভঙ্গি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে, কিন্তু তা মনন সাম্য 
প্রসূত মাত্র। বলার নিজস্ব ভঙ্গিতে অতুলপ্রসাদ সর্বদাই মৌলিক। 
রবীন্দ্রনাথের এবার নীরব করে দাও হে তোমার, এবং অতুল 
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প্রাসাদের ‘কত গান তো হল গাওষা? গান দুটির মধ্যে, সেই”এঁক্য ও 
বৈদাদৃশ্ট এ ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বৰূপ উপস্থাপিত করা যাব। রবীন্দ্রনাধের 
বক্ষামান গানে একটি গ্রুপদী রীতির সঙ্গে যে কথা বলা "হয়েছে, 
তাতে মুখর কবি আপনার কণ্ঠকে বিশ্বভুবনের বৃহৎ সংগীতের মধ্যে 
মিশিযে দিতে চেষেছেন। অত্ুলপ্রসাদের গানে বৈরাগ্য; একান্ত 
কবিরই, তার সঙ্গে সন্ধার ক্লান্তি ও গজলের আলাপচারিতা একটা 
বিক্ত এশ্বর্ধের হাহাকার তুলেছে । রবীন্দ্রনাথের গানের পিছনে 
রয়েছে তার ভাবসমৃদ্ধ কবিজীবনের নানা বিচিত্র পর্ব! মানসিক- 
তার অকৃপণ সম্পদে, মননে, মনস্বিতায় দার্শনিক চিন্তার লতাজটিল 

ংস্করণে তিনি অসাধারণ । তিনি সর্বাগ্রে কবি, তার পর তার 
অগা পরিচয়। কিন্তু অতুল প্রসাদ আগে স্থরকার, তার পর গীতকারা 
অর্থাৎ মূলত তার প্রতিভা স্থরলোকচারিণী,। তিনি ততটুকুই,কবি 
যতটুকু স্বভাব কবি এইজন্য তার গানে ক্রমোননতির স্তর খুঁজে 
পাওয়া যায না। স্ুরঅপ্টার পক্ষে ভাবপ্রকাশের বাহন বাণী নয়, 
স্ুর। সেই বাণী স্তরের উপর আংশিক নিশ্চিন্ত থাকার জন্য কথার 
শেষতম সাফল্যের প্রতীক্ষায় থাকে নি। আর সেইজন্যই অত্ুল- 
প্রপাদেব গান কাব্যাংশে , মধুর, কোথাও লঘু স্বাদ |, জন্মলগ্নের 
বিশ্বস্ততাতেই তাদের সার্থকত1। বিদেশী বাণী উদ্ধার করে. দিলীপ- 
কুমার যথার্থই বলেছিলেন, The greatness of 8107 2015 the 
greatness of his greatest moments 


UE 
অহ্ুলপ্রপাদেব গানের বিষযবস্তর তালিকা দিয়েছি। এবার 
বিষষব্যবহারে তার গীত-বৈশি্ট্যের- বিচার, বিশ্লেষণ করা যেতে 
পারে। 
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- প্রকৃতি পর্যায়ের গানে অতুল প্রপাদের সিদ্ধি, অনিন্দনীয় নয়। 
তার কবিপ্রাণের আত্মনিবিভতা তাকে অন্তর্মুখী করেছে, তাই সর্বদা 
সৌন্দর্যসন্ধিৎস্থ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক শোভাম্বষমা তিনি দেখতে পান 
নি। যে সব ক্ষেত্রে বাইরের কপৈশ্বর্ধ তাকে মোহিত করেছে, 
সেখানে তিনি মনেব সঙ্গে আলাপচারী। যেমন £ 
ওরে বন তোর বিজনে সংগোপনে 
কোন উদাসী থাকে । [প্রকৃতি। ৫৫ 
মেঘের দল বেঁধে যায় কোন দেশে 
ও আকাশ বল আমারে । [ প্রকৃতি । ৫৬ 
প্রকৃতির ঘোমটা খুলে তিনি তার বকপন্নধা পান করেন নি। 
বধুকে, কবিরই অন্তরতম কবিসত্তীকে অনুরোধ করেছেন প্রকৃতিকে 
'অনবগুতিত করতে । কিন্তু কেন? কাবণ ঃ 
** আজি নিখিল কুঞ্জবনে 
মিলব পরম বধুর সনে।..- (প্রকৃতি । ৫৭ 
প্রকৃতিকে কবি দেখেছেন পূর্বস্থৃতির বা এঁতিহোর স্মারকবপে । 
সাধারণভাবে বসন্তের সঙ্গে মধুমাসের সংস্কার, বাদলের সঙ্গে বিরহের 
অনুষঙ্গ, শারদরাত্রির সঙ্গে অভিসারের বহু আচরিত চিন্তা তার মনে 
স্থান পেয়েছে । “কে গো তুমি বিরহিনী' এর উদাহরণ । স্তরের 
দিক থেকে অবশ্য এগুলি স্থশ্রাব্য বাগসংগীত, কিন্তু কথায় মৌলিক- 
তার অভাব আছে। আমাদের পূর্বকথিত চার শ্রেণীর গানে মধ্যে 
এগুলি প্রথম পর্যায়ের । একটি দেহাতি (সাওয়ন) স্থরকে অতুল 
, প্রসাদ যে কথায় ধরে রেখেছেন, তা দাশরথি-ঈশ্বর গুপ্তের যুগের বলে 
মনে হয় 8 ্ 
' ঝরিছে ঝরঝর গরজে গরগর 
স্বনিছে সরসর শ্রাবণ মা 
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তটিনী তবতর সরসী ভরভর 

ধরণী থরথর সিকত গা। : [ গ্রকৃতি। ৬২ 
প্রেম নামে তীর গীত সংকলনে পৃথক পর্যায় নেই, কিন্তু মানব 
শ্রেণীভুক্ত গানগুলি মানবিক স্সেহ প্রেমগ্রীতি সম্পর্ক নিয়ে রচিত। 
এ সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক । দাম্পত্যজীবনের 
মিলন-বিরহই তার উপজীব্য। অতুলপ্রসাদের প্রেম প্রধানত ছিল 
পত্বীকেন্দ্রিক এবং লৌকিক জীবনে এই দাম্পত্য প্রেম তাকে বনু 
£সাহসিক কাজে প্রণোদিত করেছিল। ব্রাহ্ম সমাজে থেকে তিনি 
সমাজের কতকগুলি বিধিনিষেধ সত্বেও জনৈকা নিকট আত্মীয়াকে 
বিবাহ কবেছিলেন এবং তার জন্য তাকে ভূমধ্যসাগরের জলপথে 
বিবাহুবাসর স্থাপন করতে হযেছিল বলে শোন! যায়। আবার শেষ 
জীবনে এই পত্বীব সঙ্গেই তার ককণ বিচ্ছেদ হয়েছিল, যার জন্য 
একই শহরে পত্নীর জন্য পৃথক বাসভবন করে দিয়েছিলেন, সম্ভবত 
পাঁবিবারিক কোনো সন্বন্ধই ছিল না। মনে হয় এই আঘাত তার 
কোমল অনুভূতি স্পর্শালু হৃদযে বেদনাপ্রদ হয় এবং তার বিরহগীত- 
গুলিকে এই কাকণ্যই স্থরেব মধুরিমা ঢেলে দিয়েছে । শেষ জীবনে 
তাই তিনি উদাসীন আত্মভোল] সাধক চিত্তের অধিকারী হয়ে 
ছিলেন। তার গানের কালানুক্রমিকতা আমাদের জানা নেই, কিন্ত 
এই গানগুলিতে সেই শান্ত সমাহিত আত্মার বৈরাগ্য ও বেদনা যেন 

ধ্বনিত হয়েছে ঃ | 


t 


কে তুমি বসি নদীকুলে একেলা :-- (মানব। ৮৮ 
আজি স্বরগ আবাস এসো তুমি ছাড়ি... (মানব । ৯২ 
কে আবার বাজায় কাশি" (মানব । ৯৬ 
একা মোর গানের তরী." (মানব | ৯৭ 
. আমার বাগানে এত ফুল .. -  (মানব। ১*২ 
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বঁধুযা নিদ নাহি আখিপাঁতে." (বিবিধ । ১৮৫ 
এস গো একা ঘরে... (দেবতা | ৫২ 


অতুলপ্ৰসাদ বিশ্বাসে ছিলেন আস্তিক এবং ধর্মাচরণে ব্রাহ্ম 
অথচ অহ্ুলপ্রসাদের ভক্তিগীতে ব্রহ্মা কখনও হরি কখনও শিবকূপে 
সন্বোধিত। সর্বত্রই ভক্ত হৃদযের একটি অকৃত্রিম অসাম্প্রদায়িক 
সাধক প্রকৃতি । তার দেবতা দৈনন্দিন স্খদুঃখের অংশীদার, তিনি 
গৃহঘনিষ্ঠ, কারণাভীত হলেও ধারণাভীত নন। তিনি কবির কাছে 
শাক্ত কবির মাতার মতো, কখনও খ্রীষ্টানদের পিতার মতো, কখনও 
বৈষ্ণবীয় সখাতুল্য। আরাধ্যের ছুরধিগম্যতার কাছে নিজের, 
আরতিকে সন্তর্পণে দৃবন্ধে রেখেই তিনি তার একান্ত আপন হতে 
চেয়েছেন £ 


প্রভাতে ধারে নন্দে পাখি 

কেমনে বলো তারে ডাকি 

কোন ভরপায় তাহারে মাগি । . (দেবতা | ১৯. 
হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে:--- 


(দেবতা । ৪২ 

তার সঙ্গে কবির মানাভিমানের সম্পর্ক সমপিতাশ্র ভক্তির দ্বারা 
পৃণ্যগ্লোক__ 

ওগো নিঠর দরদী, এ কী খেলছ অনুক্ষণ ৷ 

(দেবতা । ৪৮ 

দেশপ্রেমাত্মবক গানগুলিতে লখনৌ প্রবাসী অতুলপ্রসাদ মুখ্যত 

ভারত জাগরণের চারণ। একমাত্র বাঙলা ভাষার বন্দনাগীতেই তিনি 

বঙ্গমৃত্তিকার শ্সিগ্ধক্রোডটিকে স্মরণ করেছেন৷ তার স্বদেশী গানগুলি 

দ্বিবিধ। এক শ্রেণীর মধ্যে পুর্বস্থৃতি উদ্দীপনার চেষ্টা, অন্য শ্রেণীতে, 


১৪৮ 


আমাদের অনৈক্যের আত্মসমালোচনা ও নব'প্রেরণাসঞ্চার । উঠ 
গো ভারতলক্ষনী', ‘বল বল বল সবে’, ‘হও ধরমেতে ধীর এইগুলি 
প্রথম বিভাগের ' এবং “আপন কাজে অচল হলে’, পবের শিকল 
ভাঙিস পরে’ দ্বিতীয় বিভাগের গান। বিবিধ-নাঁমাঙ্কিত গানগুলি 
প্রেম প্রকৃতি বা স্বদেশ-ব্যতিরিক্ত অন্কান্য মনোবুত্তির প্রকাশক । 
যেমন কবিপ্রশস্তি, লোককল্যাণের উদ্দীপন, মান্লিক কৃত্যে অভি- 
নন্দন, জীবনের নানা বিচিত্র মুহূর্তের দার্শনিক অভিজ্ঞতা, মনকে 
সম্বোধন করে বাউলের মতো নানা প্রাজ্ঞোক্তি, শুভ উৎসব 
উপলক্ষের রচনা । এগুলির মধ্যে কয়েকটি অবশ্য স্বচ্ছন্দে মানব বা 
দেবতা-প্রসঙ্গের অন্তর্গত হতে পারত। ? 


॥৬॥ 


অতুলপ্রসাদের আকম্মিক তিরোধানে ১৩৪১ আশ্বিনের প্রবাসী 
মন্তব্য কবে-_তীহার স্মৃতি জাগৰক থাকিবে গান রচধিতা সুগায়ক 
ও কবি বলিব” তখনও অতুলপ্রসাদের গীত রচনা ছাড়া স্বতন্ত 
কাব্য কবিতার সঙ্গে বাঙলাভাষী পাঠকের পরিচয় ছিল--একালে 
আর নেই। ভারতী ১৩১১ বৈশাখে প্রকাশিত অতুলপ্রসাদের 
‘অনুভাপ’ কবিতাটি বলগভূমি থেকে দুরপ্রবাসী কবির মাতৃভূমি কাতর 
ব্যথিত চিত্তের আবেগে দ্রবীভূত। ভারভীতে পরের সংখ্যায় এটির 
স্বরলিপি প্রকাশিত হয। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা বাঙলার 
সীমা ছাড়িয়ে উত্তর প্রদেশের কর্মব্যস্ত প্রবাসী বাঁঙালীকে কতটা চঞ্চল 
করেছিল, রচনাটি তারই পরিচায়ক। ভারতী ১৩১২ কাতিকে মুদ্রিত 
গ্তুলপ্রসাদের ‘প্রত্যাবর্তন’ নামক দীর্ঘ কবিতায় বঙ্গ জননীর প্রতি 
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এই প্রবাসী সন্তানের প্রীতি ও আসক্তি পুনর্বার অকম্পিত কণ্ঠে 
ঘোষিত হুল £ 
খোল মা খোল মা! দ্বার বহুদিন পরে 
আজি এ তামসরাতে উক্কার আলোকে 
পথ চিনি পুরাতন মাতৃগৃহে পুন 
ফিরিয়া এসেছি; মোরা কোটি পুত্র তোর, 
নহি মা অতিথি; স্নেহে ডেকে নে গো ঘরে। 
নাহি হুখশয্যা পর্নগুহে তোর ? তাহে 
ক্ষতি কিমা? আজি ধর্মদ্বেষ জাতিগর্য- 
ভুলি, কণ্টে কণ্ডে মিলি সহোদর সবে 
তোর ক্রোড়ে সব ব্যথা জুড়াতে এসেছি; 
মুষ্ঠি অন্ন যাহা আছে তাই দেগো আজ 
কোটি হস্তে বাটি লব মায়ের প্রসাদ 
মিটাইব পূর্ণ করি প্রবল এ ক্ষুধা। 
কোটি হস্তে ভর! শস্তে করিব শ্যামল 
অচিরে প্রান্তর তোর কোটি পুত্র মিলি । ; 
স্বেচ্ছায় ফেলিয়া দুরে মহার্ঘ বসন 
ভিক্ষুকের বেশে মা গো এসেছি আমর! ; 
খুলে দে খুলে দে দ্বার, অয়ি স্নেহময়ী । 
এ যে খুলিল দ্বার, মার মৌনমুখে 
ঈষৎ হাসির রেখা ; হস্ত প্রসারিত 
স্নেহে ; দে মা পদধূলি অধম সন্তানে। 
আয় ভাই ত্যাগমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত 
স্বার্থ করি বলিদান মার পদাম্বুজে, 
তুলিয়া বঙ্গের পুষ্প বঙ্গ জননীরে 


১৫০ 


অর্থ্য করি দান; ঘুচাই দুর্গাতি ; 
গগন ভরিয়া বলি “বন্দে মাতরম্‌?, 
‘বন্দে মাতরম্ব পুনঃ ‘বন্দে মাতরম্‌’। 
অগিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এই দীর্ঘ কবিতা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
সমপিতচিত্ত দেশবাসীকে সেদিন নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছিল। 
এর দীর্ঘকাল পরে ১৯২৭ সালে মে-জুন মাসে অতুলপ্ৰসাদ ষখন 
কিছুদিন পুরী বেডাতে এসেছিলেন, তখন পুনবায় কযেকটি কবিতা 
রচনা কবেন আমরা ভাব সন্ধান পেষেছি। রোমান্টিক সৌন্দর্ধানু- 
ভূতিও প্রকৃতি বহস্তে মর্মাবগহনেব নিবিড উৎকণ্টার পরিচয় আছে 
সাগরবক্ষে জ্যোত্াস্থন্দরী” কবিতায় £ 
এল গো আজ টাদবদনী স্বর্ণ উজ্জল সাজে, 
ঢেউগুলি তাই নাচে। 
নীল সাগরের বক্ষে আজি লক্ষ ঘুঙুর বাজে । 
সোনার নাযে সোনার গায়ে কে এলে গো রাণী ৷ 
ঘোমটাখানি টানি, 
মাঝে মাঝে নীলাম্বরীর ঘোমটাখানি টানি। 
তোমাব মনে কী আছে তা জানি ও গো জানি। 
ঘরের বাহির করবে মোবে--এই তো আছে মনে? 
তাই তো সংগোপনে, 
হাওয়ার সনে কানাকানি তাই তো সংগোপনে ; 
- মেঘের আঁচল পড়ছে খসে তাই তে! ক্ষণে ক্ষণে! 
আমি যদি আপন হাতেই দিই তোমারে ধরা ? 
মিথ্যে যতন করা । 
অমন করে মন ভোলানোব মিথ্যে যতন কর! । 
তোমার তবেই বসে আছি ওগো স্বযন্বরা ৷ 
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এই নিসর্গ স্থন্দবীর ধ্যানে কৰি তন্ময় হয়েছিলেন এই কটা। 
দিন। ‘যখন তুমি গাওয়াও গান’, “আবার তুই বাঁধবি বাসা, 
‘আমার পরাণ কোথা যায়’, ‘আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী 
আম্মার” ‘এবার আসিলে তুমি সুন্দর বেশে’ গানগুলি এখানেই 
রচিত হয়েছে. । এই রচণাটি স্প্টত সমুদ্রতটবাসীর রোমান্টিক 
দুর/)ভিসারের ব্যাকুলতায মাখানো £ 
আমার পরান কোথায় যায় কোথা যায উডে। 


কে যেন ভাকিছে মোরে দুব সাগর-পাবে 
বিরহবিধুর স্থরে ৷ 
বাতাসে তাহারই কথা তরঙ্গে তারই বারতা, 
জোছনা পথ তার দেখায দেখাষ দুরে। 
হে অধীর হে উদাসী হে মম অন্তরবাসী, 
কাহার শুনিলে বাঁশি কোন প্রেমের পুরে? 
যে দিগন্তে নীমান্বরে চুম্বিছে সে নীলাম্ুরে, 


সেথা মোর নীলকান্ত চাষ, মোরে চাষ 
ওগো চাষ কত মধুরে ৷ 

অতুলপ্রসাঁদের কবিত্ব শক্তির আর একটি দুর্লভ পরিচয পাওয়া 
যায় কতকগুলি গজল গানের বঙ্গানুবাদে | উত্তরা ১৩৩৩ আশ্বিনে 
প্রকাশিত তার 'মুশাষেরা' নামক গদ্য রচনায় এগুলি সংবলিত 
আছে। ছোট ছোট পদগুলির অনুবাদে কবির সুক্ষম সৌন্দর্যজ্ঞান, 
রসবোধ ও কবিপ্রতিভার দক্ষতা মেলে । 

কবি হিসাবে অতুলপ্রসাদ শান্ত রসেব। তিনি শালীন, শোভন, 
স্মিত, সৌন্দর্যবাদী ও স্থির কবিমনের অধিকারী ছিলেন। যে যুগে 
প্রগল্ভ রবীন্দ্রবিরোধিতায় ও বিদেশী সাহিত্যেব অস্থির ভাবপ্লাবনে 
বাঙলা সাহিত্য উদ্ভ্রান্ত, রীতি ও খতু বদলের ষড়যন্ত্রে বিক্ষুব্ধ, 
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-অতুলগ্রসাদ সেই যুগে একান্তভাবে চিরাভ্যন্ত বাঙলার লোকায়ত 
বাণীটকে আপন কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কবির গার্হস্থ্য 
'প্রেমচেতনা ও বৈষ্চবীয লীলারসে বিশ্বাস, শাক্ত আত্মনিবেদন ও 
বাউলম্থলভ বৈবাগ্য, দেশপ্রণতা ও মাতৃভাষার প্রতি নিবিড় মমতা, 
এবং এক কথায় যা কিছু খাঁটি বাঙালী সলভ, অতুলপ্রসাদের 
কাব্যগীতিতে তারই স্িগ্ধ প্রকাশ । তার রচনায় কোথাও তিক্ততা 
“নেই, অবুঝ অতৃপ্তি নেই, অমেষ নৈরাশ্য নেই! কলাকৈবল্য বা 
শিল্পবাদই তার কবিজীবনের ধর্ম ছিল, তাই গানই তার সারস্বত 
বাহন, স্থরই তাঁর কবিতার মুখ্য ভাষা । তার কবিজীবনের ঞ্রুবপদটি 
বিশুদ্ধ শিল্পীর মতে! £ 

ভয়ে যবে ভাঙবে পরান 

কণ্ঠে যেন থাকে রে গান ; 

ঝডের হাওযা লাগলে পালে 


আবও বেগে যাবি তরি। [বিবিধ | ১৯৩ 
(ব্রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার সৌজন্যে) 
প্রিয়নবী দেবী 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে প্রিয়ন্দা 
দেবীর জন্ম হয়। ইনি সাহিত্যিক প্রসন্নমধী দেবীর কন্ঠা। পিতার 
নাম কৃষ্ণকুমার বাগচী । তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র 
সন্তান। প্রমথচৌধুরী ছিলেন তার মামা। মাতামহ দুর্গাদাস 
চৌধুরীর প্রচেষ্টায় বৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন 
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সুরু হয়। ১৮৮৮ খুঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। এর" 
দু'বছর পবে এফ এ. পাশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ প্রিয়ন্বদ' তি 
কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেন । 

উক্ত বছরে মধ্য প্রদেশের ব্যবহারজীবি তারাদাঁস বন্দ্যোপাধায়ের, 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিন্তু মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ১৮৯৫ খুঃ-র ১৬ই; 
সেপ্টেম্বর তার বৈধব্য ঘটে। তার পুর্বে ১৮৯৪ খৃঃ পুত্র তারাকুমারের- 
জন্ম হয় 1 কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার একমাত্র পুত্রও" 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

বাল্যকাল থেকেই প্রিয়ন্বদার বাংলাসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ: 
ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন মাসের “বামাবোধিনী পত্রিকা'য় 
ফুল' নামে একটি ছোট কবিতা তার প্রথম মুদ্রিত রচনা তিনি" 
“ভারতী” পত্রিকায় ১৩০৫ সাল থেকে বহু রচনা প্রকাশ করেন।, 
তিনি সুকবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন৷ তার লেখা ৫টি কবিতা" 
ভুলক্রমে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছিল। ১৩৪১ সালের 
ফান্তুন মাসে প্রিরম্বদা দেবীর মৃত্যু হয় । 

গ্রন্থ 

১| রেণু (কাব্য )--১1৯1১৯০*--পৃ. ৬৯ | 

২। তারা (শোক-কবিতা )--১৮।১১1১৯*৭-_ পু. ৩৪ | 

৩। পত্রলেখা (কাব্য )--১০1১১1১৯১১--পৃ- ১৫৮ | 

৪1 বিলে জঙ্গলে শিকার ( অনুবাদ )--১৫1৯/১৯২৪--পৃ. ৯৮ 

৫1 অংশু (কাব্য )শ্রাবণ ১৩৩৪ (১৯২৭ খৃঃ )-_পু. ১২৫ | 

৬। চম্পা ও পাটল (কাব্য )--১৯৩৯ খু পর ৩৮ । 

৭ অনাথ ( শিশুপাঠ্য )--১৮1২১৯১৫ 

৮| কথা ও উপকথা (&)। 

৯] পঞ্চুলাল (এ )--১৯২৩ খৃঃ | 
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॥ প্রিয়ন্ষবা দেবীর কবিতা ॥ 
_আশিস মজুমদার 


জীবনস্মৃতি গ্রন্থের একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “তখন 
দৈবাৎ যে ছুই-একজন মাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাহাদিগকে 
বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য কবিত | এখন যদি শুনি, 
কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না, তবে সেইটেই এমন অসম্ভব 
বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না।' খাদের কটাক্ষ করে 
রবীন্দ্রনাথ কথাটা বলেছিলেন, তাবা হলেন, গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী; 
কামিনী রায়, মানকুমারী বৃ, হিরন্ময়ী দেবী, প্রিয়দ্দা দেবী, 
প্রভাবতী বায়, বিরাজমোহিনী দাসী, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, প্রমীল! 
নাগ, বিনয়কুমারী ধর, মোক্ষদাযিনী মুখোপাধ্যায়, মৃণালিনী সেন, 
লজ্জাবতী বন্থ,, সরোজকুমারী দেবী, সরলাবালা সরকার ইত্যাদি | 
আসলে রবীন্দ্রনাথের দোষ নেই। উনিশ শতকের শেষ ক'বছর 
এবং বিশ শতকের গোডার দিককার বেশ কয়েকটি বছর নারীকণ্টের 
কাকলিতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্র সভাগৃহটি সর্বদা পুর্ণ হয়ে ছিল। 
মহিল! কবিরা দলে যেমন ভারী ছিলেন, ভালো কবিতা কিন্তু 
তাদের হাত দিয়ে তেমন বেরোয় নি| বলতে দোষ নেই, এদের 
মধ্যে এক-আধজন এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং বা ক্রিশ্চিয়ান! 
রসেটি খুঁজে পাওয়া হুর | সীমিত সাধ্য-সামর্থ্য নিয়ে এরা কাব্য- 
করতে বসেছিলেন | তবে কথায় বলে, গাইতে-গাইতে গাষেন | 
এরাও তেমনি প্রচুর বাজে কবিতা লিখতে-লিখতে কখনও কখনও 
এক-আধটা ভালো কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। সেইটুকুই যা, 
লাভ। 
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প্রিযন্বদা দেবীকে ধারা ভালো চেনেন না, তারা কিন্তু এই ভীডের 
মধ্যে তাকে চট করে খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না। প্রিষন্বদা 
দেবীকে আলাদা! করে চিনতে গেলে একটু ভালো কবে নজর করতে 
হবে| খুঁটে খুঁটে তার একটি কবিতার বই অন্ততঃ পড়তে হবে। 
রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন | পডেশুনে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা- 
সাহিত্যে প্রিঘন্বদার কবিতা স্বকীঘ আসন রক্ষা করতে পারবে, 
কেননা সে অকৃত্রিম | সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি বাংলাসাহিত্যে মহিলা 
কবির সংখ্যাবাহুল্য দেখে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। এই জন্যেই 
বলছিলাম, প্রিশ্নন্ববা দেবীকে ধারা! সত্যি জানতে চান, তারা দয়া 
করে তার কবিতাগুলো, একটু, মনোযোগ দিযে পডবেন। আর 
পড়লেই বুঝতে পাববেন, মহিলাদের এই মিছিলে প্রিষম্বদা বেশ 
একটু বিশিষ্ট । 7. 

কবি প্রিঘন্ধদার সঙ্গে আলাপ করাব স্থুবিধে এই যে, তিনি 
স্ব্লভাষী মানুষ । কুল্যে পাঁচসাত খানা বই লিখেছেন। তার 
কোনো বই-ই খুব একটা মোটা নয়। সবচেষে মোটা যেটি, তার 
পৃষ্টাসংখ্যা ১৫৮। কবিতাগুলো দীর্াঞ্গী নয় কেউ | বেঁটেখাটো 
আঁটসাটো তাদের গড়ন | কবিতার মধ্যে সবচেয়ে যেগুলো লক্বা, 
তাদের চরণসংখ্যা ২২২৪। বেশির ভাগ চতুর্ঘশপদী। ষট্পদী, 
চতুষ্পদীও কম নয়। অর্থাৎ প্রিয়ন্ঘদ! তার কবিতাষ খুব বেশি জল 
মেশান নি। যথাসম্ভব হল মেরে ক্ষীরটুকু পবিবেশন করাই ছিল 
তীর উদ্দেশ্য । আজ মাত্র আটত্রিশ বছরের ব্যবধানে প্রিয়ন্বদাকে 
'আমরা যে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হরেছি, তার প্রথম কারণ, প্রিয়ন্বদার 
লেখাজোখা বেশি নেই | আর দ্বিতীধ কারণ হোলো, ছোট কবিতা 
আমাঁদেব মনে ধবে না। যেদেশে অনিত প্রগল্ভতাই সাহিত্য- 
প্রতিভা প্রমাণের একমাত্র উপায়, সে-দেশে এক-আধজন ধারা কম 
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কথা বলেন, তাঁরা স্বভাবতই সবাব নজর এডিষে যান। মুখর 
মিছিলে স্বল্পবাক মানুষটিব মৃদু, সিপ্ধ, মিষ্টি বস্থর চাপা পড়ে গেছে। 
এটা কবি হিসেবে প্রিয়ন্দদার ব্যথতা নয। পাঠকসমাজেরই অজ্ঞতা 
এবং অসচেতনতার প্রমান । রি 


ISH 


প্রিয়ম্বদার গ্রন্থপঞ্জী এই রকম £ 
রেনু, কবিতার বই, 'প্রথম সংস্করণ ১৩০৭ সাল; দ্বিত্ঠীয সংস্করণ 
| ১৩১৫ সাল। 
' তাঁরা, কবিতার বই, প্রথম প্রকাশ ১৯০৭ সাল। 
পত্রলেখা, কবিতার বই, প্রথম প্রকাশ ১৯১১ সাল। 
অংশু, কবিতার বই, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৪ (কবিতা গুলো পনের 
বহর আগে লেখা )। 
চম্পা ও পাটল, কবিতার বই, ১৯৩৯ প্রথম প্রকাশ। কবির 
মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। 
অনাথ, গ'হৃস্থা গল্প, প্রথম প্রকাশ ১৯১৫ সাল। 
কথা ও উপকথা, গল্পের সংকলন-_ইংরেজি গল্প অনুসরণে, প্রথম 
প্রকাশ ১৯২৯ সাল। 
পঞ্চুলাল--প্রথম সংস্কবণ ১৯২৯ সাল। 

১২৯২ সালের বাসাবোধিনী পত্রিকায় খ্রিয়ন্বদার প্রথম লেখা 
ছাপা হয়। পরের বছব অর্থাৎ ১২৯৩ সালের কাঠিক সংখা! ভারতী 
ও বালকে প্রিষন্বদা প্রথম কবিতা লিখলেন। কবিনাটির নাম গান। 
১৩০৫ সালের কাঠিক সংখ্যা ভারতীতে প্রিযন্বদার পাঁচটি কবিতা 
চাঞ্চল্য, যানিমা, প্রেম কোজাগর, অজ্ঞাতে, প্রত্যাগমন প্রকাশ পেল। 
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রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতীর সম্পাদক । এর পব ববীন্দ্রনাথ যখন 
নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন বের করলেন, তখন তাতে প্রিয়ন্বদার বিস্তর 
কবিত। প্রকাশ পেষেছে। শিশুপাঠ্য গন্য রচনা “কথা ও উপকথা! : 
-প্রথম বেরোয় মুকুল পত্রিকায় । 
প্রিয়ন্বদার গন্ধ রচনার 
আলোচনা আমরা এখানে করছি নে। দরকার নেই তাই। 
এক কথায় বলা যায়, প্রিযন্বদার গদ্য লেখাগুলো সহজও প্রাঞ্জল । 
অনাথ গারস্থা গল্প । কথা ও উপকথা ইংরেজী ছোট-ছোট গল্প নিয়ে 
লেখা শিশুপাঠ্য রচনা । নিতান্তই মামুলি লেখা সব। বাংলা 
সাহিত্যে অমন লেখা ঢের-ঢের আছে। স্বতরাং অনাথ, কথা ও 
উপকথা ও পঞ্চুলালকে আমরা এখানেই বিদাষ দিচ্ছি। বাকী 
রইলো কবিতার বই কটা। এর মধ্যে ‘তার!’ নানক কবিতার 
বইটার কোনে! পাত্তা করা যায় নি। রেণু, অংশু জাতীয গ্রন্থাগারে 
আর পত্রলেখা সাহিত্য পরিষদে পেয়েছি । _চম্পা ও পাটল-এ . 
দর্শন মিলেছে চকিতে, অন্য এক সূত্রে । প্রিয়ন্বদাব রচনাবলী যে 
“তিন চার দশকের মধ্যে এমন দুলপ্রাপ্য হয়ে উঠবে, তা বোধহয় তিনি 
নিজেও আন্দাজ করেছিলেন । তাই, আমি যে গান গেয়েছিলেম 
এই কথাটি মনে রেখো--এমন কোনো দাবি তার কখনো ছিল না। 
বরং উল্টোটাই তিনি ভেবেছিলেন, 
কম্পিত কাতর কণ্ঠে বেদনা বিধুর 
যদি থেকে যায আজ চির দিন তরে 
কে তাহার স্মৃতিখানি ব্যথিত অন্তবে 
কহিবে দুদিন! ( শ্রান্তি, বেনু) 
আপন কবিত্বশক্তির সীমা সম্পর্কে প্রিয়ন্ঘদা সচেতন ছিলেন । 
তিনি জানতেন তার মিহিস্্রের আলাপ শুনবার জন্যে লোকে হী! 
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করে বসে নেই। নিজের লেখাজোখা নিয়ে প্রিষন্বদার মনে যথেষ্ট 
'কুষ্টা এবং সঙ্কোচ ছিল । আরও একটা বিষয়ে প্রিযন্বদার মনে 
দ্বিধা ছিল। সেটা হোলো, যে ব্যথা এবং ব্যর্থতা একান্তভাবে 
তাঁর নিজস্ব, আর পাঁচজনকে ডেকে সেই ব্যথাঁবেদনার কথা বলা, 
তার জন্যে সহানুভূতি চাওযা যে অত্যন্ত লজ্জার, সেটা তিনি মর্মে 
“মর্মে অনুভব করতেন, 
"কোমল কণ্ঠের গান মৃদুল নিশ্বনে 
প্রিষজন পাশে বসি নিভৃতে নির্জনে 1 
শুধু ব্যক্ত করা সাজে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে 
তবে কোন্‌ মোহে ভুলে অমর বাবত 
শুনাতে ব্যাকুল প্রাণ বিশ্ববাসী জনে? 
(বৃথা আশা, রেণু) 
অথচ উনি জানতেন না, ব্যক্তিগত সমস্যা এবং অনুভূতি নিয়েই 
লিরিক কবিদের কারবাব। লিরিক কবিতা যে উৎরে যায় সে 
কেবল এই ব্যক্তিগত অনুভবের আস্তরিকতায়। যে ব্যথা আমার 
নিজের নয়, তা দিয়ে আর যাই হোক গীতিকবিতা লেখা যায় না। 
On his blindness লিখতে গেলে মিণ্টনকে অন্ধ হ’তে হবে 
“বৈকি ৷ প্রিয়ন্বদা দেবীর অনুভব এবং অভিজ্ঞতায় যদি ফাকি 
“থাকতো, তবেই সেটা লজ্জার বিষয় হোতো | অভিজ্ঞত! যেখানে বাস্তব 
অনুভূতি যেখানে আন্তরিক সেখানে লজ্জার কোনোই কারণ নেই। 
প্রিয়ম্ঘদা দেবীর কবিতাগুলো যে ভালো হয়েছে তার কারণ সেগুলো 
তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বঞ্চনা আর ব্যর্থতাব রেখাচিত্র । চিত্রগুলো 
অধিকাংশ কালো কালিতে জাকা। আলোর চেয়ে ছায়া সেখানে 
“বেশি জায়গা জুড়েছে। কারণ, কবির নিজের জীবনের দুঃখের 
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কালিমা এবং বেদনার অন্ধকার ছবি আঁকার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত, 
হযেছে। এমন কি কখনো-কখনো কবিতাগুলোকে কবিতা বলেই 
মনে হয় না। মনে হয়, এ যেন কবির ম্থগতভাষণ | আলঙ্কারিকেরা 
বলেন নিজের কথা সবার মতো করে বললেই সেটা কাব্য হয়ে ওঠে । 
আমরা দেখেছি তা’ নয়। নিজের কথা নিজের মতো করে বললেও- 
সেটা সাহিত্য হয। মিথ্যে করে, বানিযে না বললেই হোলো । 
কীটস যখন তার প্রেমিকার ককণা প্রার্থনা করে বলেন, I cry your 
Mercy, তখন তাকে কবিতা বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো" 
আপত্তি হয় না। প্রিষন্বদার মতো সংযত বাক্কুণ মানবী যখন 
আপন রুদ্ধ আবেগ দমন করতে না পেরে বলেন, 
গেয়ো না গো তুমি গেয়ো না অমন করে? 
ও দুটি অআাখিতে ভরি ককণ মিনতি 
চেয়ো না মুখের 'পরে। 
কিবা মোর আছে যা তোমার নাই 
যা তোমারে দিলে আমি স্বখ পাই 
কি বুঝাতে চাহি ভাষা নাহি মিলে, 
তবুও হে সখা, তুমি না বুঝিলে 
নয়নে সলিল ঝরে ৷. 
( কাঙ্গাল সাধনা, রেণু), 
তখন আমর] কেউ তাকে সন্দেহ করি না। তর্ক করি না এ 
কবিতা হোলো, কি হোলো না। একবাক্যে মেনে নিই, এ সত্য 
তাই এহ্‌ন্দর। এ সত্য তাই এ সাহিত্য । 
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আমর] বলেছি, প্রিয়ন্বদার আঁক! ছবিগুলো কালে! কালিতে 
আকা । আলোর চেযে ছায়া সেখানে বেশি জায়গা জুডে আছে। 
প্রিয়ন্বদার অধিকাংশ কবিতা ককণরসেব। প্রেমেব ব্যর্থতা, বঞ্চনা 
বা বিরহ থেকে এ করুণরসের স্ষ্টি | কবিতাগুলোর নামকরণেও, 
এই কথাটি স্পষ্ট করে বল! হয়েছে । বিরহ-বিধুরা, বিদায়েব পর, 
। বিরহী, বিবহে, বিদায় বন্দনা, প্রোষিতভর্তৃকা, ব্যর্থ এমনি নানান 
নামের কবিতা । বিরহ বা প্রেমের বর্ণনায় কবির কণ্ঠস্বর সর্বদা 
অনুষ্ছাসিত ৷ দুঃখ বেদনা সবকিছু যেন শক্ততটে বাধা গভীর 
সরোববের মত। উদ্বেল হৃদয়ের তরঙ্গোচ্ছাস বা তটভাঙ্গা আবেগের 
সাক্ষাৎ, প্রায়ই মেলে না। কবিকণ্ঠ নিকত্তাপ।. ব্যথা, ক্ষোভ 
সেখানে ছাই চাপা আগুনের মত ধিকি-ধিকি গলে | দাউ-দাউ করে 
জলে না । অর্থাৎ কৰি যে জ্ত্রীলোক, তা তার বিরহের কবিতাগুলো 
পড়লেই আঁচ করে নেওয়! যায়! আর্তনাদ করে ওঠার বদলে নীরবে 
চোখের জল ফেলাই যেন তার অভ্যাস। বৈষ্ণব কবিতায় রাধিকা! 
আপন বিবহ ব! প্রেমের বর্ণনায় বড় বেশি সোচ্চার। কবিতা 
পড়তে-পডতেই বোঝা! যায়, রাধিকা নিজে নিশ্চয় এ বিরহ বর্ণনা 
করছেন না। তার হয়ে অন্য কেউ এসব লিখছেন। এবং যিনি 
লিখছেন, তিনি পুকষমানুষ | প্রিয়দ্বদা যেখানে খুব স্পষ্টভাষী এবং 
সোচ্চার, সেখানে তিনি বড়জোর বলেছেন, . 

কত না যামিনী তোমারি লাগিয়া 
চোখে ঘুম নাই মোর - 
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শুন্য শয়নে একাকী জাগিয়া , 
ঝরে নয়নের লোর 
দয়িত সুদুর, ছাড়ি পরবাস: ঃ 
এস এ বুকের কাছে 
11 ' সহজে যেমন অতনু বাতাস 
জীবন জড়ায়ে আছে। (দুর, অংশু ) 
বৈষ্ণব কবি বলেছেন, রজকিনী প্রেম নিকঘিত হেম কামগন্ধ 


নাহি তায়। অথচ দৈহিক প্রেমের বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিদের জুড়ি 


নেই। দৈহিক প্রেমের তাত্বিক ব্যাখ্যা তারা যা-ই দিন, শরীরের 
বর্ণনার কখনও তাদের ক্লান্ত হতে দেখি না। কালিদাস থেকে 
কট্দ্‌ পর্যন্ত পৃব-পশ্চিমের তাবৎ রোমান্টিক কবি প্রেমের ব্যার্পারে 
দেহুবাদী | কালিদাস, জয়দেব এদের তো প্রায় নির্লজ্জ বলা ষায়। 
প্রিয়ন্বদা দেবী কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জাতের মানুষ ! প্রেমের বিষয়ে 
তিনি একজাতীয় শুচিতায় বিশ্বাসী । তাই তার প্রেমের কবিতা- 
গুলো! ফুলের মতো সি, সুন্দর, পবিত্র। এতদূর পবিত্র যে ইচ্ছে 
করলে সেই 'ফুলগুলোকে দেবতার পুজা ব্যবহার করা যায়। 
আসলে প্রিষন্বদার “শীতাবতানে” প্রেম এবং পুজা আলাদা দুটো 
বিভাগ নয়। তার প্রেমের কবিতাকে তাই পুজার কবিতা বলে 
ধরে নিতে কোনো অন্থবিধে নেই। যাঁকে তিনি দিত, প্রেমিক 
বলে সম্বাধন' করেছেন, তিনি আসলে তার জীবনস্বামী বা জীবন 
HO বটে। প্রসঙ্গত অজ্ঞাতে কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত কর! গেল £ 

আমি তো জানি নে কোন সোনার সন্ধ্যা 

এসেছিলে, হে সুন্দর, নীরবে নির্জনে, 

কেমনে পশিয়াছিলে শব্দহীন পায় 

প্রথম মলয়সম নিভৃত জীবনে ৷ 
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'শুধু জানি অতি মৃহু সুমধুর মুখ . 7" 
° রজনীতে করেছিল আমারে, উৎস্থক ; : 
থেকে থেকে নিদ্রা ঘোরে শুনি নাম কার . 
চমকি জাগিয়াছিল হৃদয় আমার ; 
প্রভাতে খুলিযা দ্বার উন্মুক্ত আলোকে 
দেখিনু দাড়াযেছিলে জীবন-শিয়রে 
আধার নিদ্রার মাঝে নিদ্রাহীন চোখে 
ঢালিয়াছ স্খ-স্বপ্ন প্রাণখানি ভরে । 
অজানা! আশঙ্কা দিলে আধেক তন্দ্রা - 
জেগে মনে হল যেন চিনেছি তোমায় | ( অজ্ঞাতে। রেণু ) 
প্রেম এবং পুজাকে একভাবে দেখবার যে পথ রবীন্দ্রনাথ 
দেখিয়েছিলেন, প্রিয়দম্বদার প্রেমের কবিতা সেই পথ ধরে অগ্রসর 
হয়েছে । রেণু কাব্যে অন্বেষণ, আরাধনা! এবং পত্রলেখা কাব্যের 
অজ্ঞাত দান এই শ্রেণীর কবিতা । এসব জায়গায় কবির বক্তব্য 
খুব সোজা--ষারে বলে ভালবাসা তারে বলে পুক্তা। 
অবশ্য তাই বলে প্রিয়ন্বদা নিছক প্রেমের কবিতা লিখতে 
জানতেন না এমন নয়। এবং দেহের উল্লেখ যে তার কবিতায় 
একেবারে নেই তাও নয় | কিন্তু তা সত্বেও একথা স্বীকার করতেই 
হবে যে প্রিয়ন্বদার প্রেমের কবিতার রসনিষ্পত্তি শৃঙ্গার রসে নয়। 
জানি কথাটা অলঙ্কাব শান্ত্রবিরৌধী। কিন্তু তবু আমরা বলবো, 
কথাটা সত্যি। আর অলঙ্কারিকদের মন রাখার জন্যে যদি বলতেই 
। হয়, তাহলে বলবো প্রিয়ম্ঘদার অধিকাংশ প্রেমের কবিতার স্থায়ীভাব 
।শোক বা দুঃখ |. সঞ্চারী- ভাব হিসাবে রতি আছে। কিন্তু তার 
প্রাধান্য নেই। এবং যেসব কবিতার স্থাধীভাব প্রেম. সেখানেও 
শূঙ্গার, ‘রতি’ এসব কথা ব্যবহার করতে আমাদের আপত্তি আছে। 
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কারণ, *শৃঙ্গার' ‘রতি’ ইত্যাদি কথার সঙ্গে যে অশ্লীল অনুসৃঙ্গ জড়িয়ে 
আছে, প্রিয়ন্বদার কবিতায় সেই অশ্লীলতা অনুপস্থিত! যেমন £ 
ভালবাস মনে মনে ! তবু থেকে থেকে 
সেই কথা মুখে বল হেসে, 
বাহু বাধি কটি-তটে বুকে মাথা রেখে 
মাঝে মাঝে বড কাছে এসে । 
ভালবাসি জান সখা ? তবু অভিমান 
কর তুমি আমার উপরে, 
ডাকি শত প্রিষনামে আকুল পরান 
তা না হলে বুঝাব কি কবে? 
এধরণের কবিতাকে আমরা প্রেমের করিতাই বলবো, শৃঙ্গার 
রসের কবিতা বলবো না । ভাষার ক্ষেত্রেও প্রিযস্বদা শুচিতায় 
বিশ্বাপী। তাই কোনো অশালীন শব্দ বা নগ্ন বর্ণনা তার কবিতায় 
নেই Plat০ni০ 19%০ কথাটা আজকাল অতি ব্যবহারে ভোঁতা! হযে 
গেছে। নাহলে হয়ত বলতাম, প্রিষন্বদা Plat০i০ প্রেমে বিশ্বাসী । 
প্রিয়ন্বদ! দেবী আসলে যে একজন লাজুক বাঙালী গৃহস্থ বধূ, তার 
প্রেমের কবিতাগুলো পড়লেই তা অনুমান করা যায | 
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প্রিয়ন্বদার কবিতায় বিষয় বৈচিত্র্য বেশি নেই । তার কবিতা- 
গুলোকে প্রেম-পুজা প্রকৃতি এই তিন শ্রেণীতে ভাগ কর] যায়।, 
ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ন্বদার স্পর্শসচেতন 
মন যে আনন্দ পেষেছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের 
উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ-৮* | প্রকৃতি বিষয়ে প্রিয়ম্ঘদার মন 
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যে স্পর্শসচেতন তাতে সন্দেহ নেই। তা’ না হলে ছু'চার কথায় 
একটা ছবি একে ফেলা সহজ কথা! নয়, 
আকাশ গহন মেঘে গভীর গর্জন, 
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন! 
অথবা, 
ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে 
ভিজে ভিজে এলোমেলো বাধু বহে বেগে । 
প্রখর দৃষ্টি এবং অনুভূতিপ্রবন মন দুই-ই চাই | অবশ্য প্রিষন্বদার 
অধিকাংশ কবিতায় প্রকৃতি হোল পটভূমিকা বা background | যেমন, 
মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেবি চারি পাশ 
নব সিন্ধ অন্ধকাব সহজ বাতাস 
ধরণীর আর্দ্র বক্ষে নিবিড পরশে 
রোমাঞ্চ জাগাযে তুলি উল্লাস হরষে : 
ছোটে গর্বভরে ; বৃজ্ব ডাকে বারে বারে 
বদ্ধ ঘবে একা বসি 
অশ্রু আখি প্রাণ জাগে তব মুখশশী 
তবু একবাব এস নয়ন সম্মুখে 
বাহু বন্ধে তনুখানি গীথি লহ বুকে 
'এসব কবিতার মূল ছবি কিন্তু প্রকৃতি নয়, মানবপ্রকৃতি। শুধু 
Landscape প্রায় নেই বললেই চলে । কখনো-কখনো প্রকৃতিকে 
কোনো তাৎপর্য দেবার চেষ্টা, প্রকৃতিকে অবলম্বন করে কোনো 
জীবনসত্য আবিষ্কারের চেষ্টা সেও চোখে পড়ে। যেমন অংশু 
কাব্যের ব্যর্থ কবিস্তাটি। স্বল্লাযু পুষ্পের সঙ্গে ক্ষনভঙ্গুর জীবনপাত্রের 
তুলনা । কথখনো-কখনো সমাসোক্তি বা প্রতীকের সাহায্যে 
প্রকৃতিকে আঁকার চেষ্টা লক্ষ্য করি। যেমন অংশুর হরশিঙার | 
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হরপার্বতীর" মিলনের প্রতীকে শিউলী ফুলের কথা । বিরোহিনী 
কবিতায় নায়িকার বর্ণনাছলে শ্রীক্ষেয চেহারা বর্ণনা । 
প্রিযম্বদার প্রকৃতি বর্ণনাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘জলের উপর 
আলোর বিচ্ছুরণ' | প্রিয়ন্বদার প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলো 
অধিকাংশ জলছবির মতো, water ০০০7 বা হাল্কা রঙে আকা । 
বর্ণোজ্ছল ছবির সংখ্যা খুবই কম। যেমন, বিরহী কবিতার প্রথম 
চার-পাঁচ লাইন। জলের উপর আলোর খেলার মতই এ-ছবি 
জীবন্ত, তাৎক্ষণিক এবং অনায়াস। বৃষ্টির কাটাকুটির মত ছবিটি স্কেচ । 
এর বাইরে দশ-বিশটা বিচিত্ররসের কবিতা আছে। অন্য যে 
কোনো কবি হলে সে-সব কবিতার ' আলোচনা পত্রপাঠ বাদ দিযে 
দেওযা যেত। কিন্তু প্রিষন্দা দেবী, 2০: ৪1] লিখেছেন কম। 
স্বতরাং বাদ দেওয়ার কথাটা এক্ষেত্রে মনে আসে না। মা আর 
শিশুর সম্পর্ক নিয়ে লেখ! কয়েকটি কবিতা আছে। যেমন, রেণু 
কাব্যে মায়ের কল্পনা, অংগুর স্মৃতি। এগুলো মামুলি কবিতা । তবে 
স্ত্রীলোকের কলম তো, খুব একটা খারাপ হয নি। পড়া ষায়। 
অংশুর কয়েকটি কবিতা পৌরাণিক নানা চরিত্র নিযে লেখা । যেমন 
অর্জুন, কর্ণ, ভীম, গঙ্গা পঞ্চকন্যা ৷ রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্যের 
মতো চরিত্রগুলোর কোনো বিশেষ তাৎপর্য আবিষ্কৃত হয়েছে, এমন 
নয়। অধিকাংশ কবিতা পাঁচালীর ধাচে লেখা । মন্দলকাব্যের 
দেববন্দনার মতো বিশ্বাদ। দেবতাদের গুণকীর্তন এবং বিশেষণ' 
বর্ণনা ছাড়া এসব কবিতায় তেমন কিছু নেই। তাছাভা, ভীম-জাতীয় 
চরিত্রকে নিয়ে কবিতা লেখার ব্যাপারটাই হাস্যকর, unpoetic | 
IE ০ 
প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার 5516 বাংলা সাহিত্যে অনন্য 
প্রিয়ম্ঘদাকে আজও ধারা মনে রেখেছেন, তারা কিন্তু এই 505]1০-এর 
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জন্যেই মনে রেখেছেন। এত ছোট আকারের লেখা খুব কম দেখা 
যায। লেখন, কণিকা এবং স্ফ,লিজে রবীন্দ্রনাথ এক ধরণের কবিতা 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন । দ্বিপদী, চতুষ্পদী কতখানি 
ভাবপ্রকাশে সক্ষম মহাকবি তাই ওজন এবং আন্দাজ করে দেখে- 
ছিলেন। নীতিকথা, উপদেশ, অনুজ্ঞা অথবা £/2180810-এর সঙ্গে 
গীতিকবিতার সৌরভ এসে মিশলে যে ধরণের শিল্পস্থপ্টি হয়, এ রচনা- 
গুলো হোলো তাই। এখন, প্রিয়ন্বদার কাব্যচর্চার মূল কথাই ছিল, 
অল্প কথার পাত্রে যত বেশি সম্ভব ভাব পরিবেশন কর] 2যায়। 
স্বভাবতই কণিকার 5519 প্রিষম্বদাকে আকর্ষণ করেছিল । রেণুর 
অধিকাংশ কবিতা সনেট | প্রিয়ম্মদা বলছেন, শুধু চতুর্দশ পদে 
বাখানিতে চাই, | কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সবকটি কবিতা 
চৌদ্দ থেকে চার লাইনের মধ্যে। অধিকাংশ একটানা লেখা। 
স্তবক ভাঙা হয়েছে অল্প কয়েকটি কবিতাঁষ। অংশু, পত্রলেখায় ছোট 
কবিতাৰ সংখ্যা বেশি । আর পত্রলেখায় এসে আর একট! জিনিষ 
লক্ষ্য করেছি। বড কবিতার চেয়ে ছোট কবিতাগুলোর স্বাদ 
যেন বেশি। 

আমার অনন্ত ব্যথা ছাড়া পেতে চায় 

অর্থহীন অর্থভরণ অজজ্স ভাষায় 

তবুও যখনি কিছু বলিবারে চাই 

অশ্রজলে কোনো কথা খু'ঁজিখা না পাই 

- এমন অল্প কথায় অনেক কথার বাঞ্জনা এনে দেওয়ার, সাধ্য 

এদেশে খুব অল্প কবিরই আছে। শ্রিষম্বপাদেবীর এমন কবিতা 


অনেক আছে, যার শব্দ-সংখ্যা ২৫1৩০ এর বেশি নয়। এবং কুল্যে 
এক-একটা কবিতার মাত্রা-সংখ্যা দাডিয়েছে ৫৬, ৮৪, বা ১১২। এই 


ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রেব মধ্যে শব্দগুলোকে সাজানো, অন্ত্যমিল বজায় 
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EA 


রাখা এবং সর্বোপরি মনের একট! স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবকে সংহত করে 
আন চারটিখানা কথা নয়। ০cross-word Puzzle বাঁ শব্দছক 
সাজানোর গাণিতিক বুদ্ধি এবং কবিমন দুটোই এখানে দরকার | 
কবি প্রিয়ন্ঘদা দেবী পয়ারের বিশেষ ভক্ত। তার কবিতায় 
পয়ারের একঘেয়ে চাল পাঠকের কাছে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর মনে 
হবে। কিন্তু প্রিয়ম্বদা পরার কিছুতেই ছাড়বেন না। অবশ্য এখানে 
পয়ার বলতে অমিত্রাক্ষরকেও ধরেছি । পয়ারের পর্ববিভাগে কখনো" 
কখনো এক-আধটু এদিক-ওদিক আছে। ৬৬৮ মাত্রার ত্রিপদী, 
818৬ ভাষা-পর্বের পধার এধরণের কয়েকটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। 
যেমন £ 
কৃশকায়া যেন ছাযা ভূতলে শয়ান 
কক্ষ কেশ শুষ্ক বেশ তৃষিত নষান 
অঙ্গরাগ অনুবাগ চিত্তে নাহি আর 
সলোপনে তপ্ত বনে বারে পুষ্প ভার 
ধ্বনিপ্রধান ছন্দে লেখা এক-আধটা কবিতাও রযেছে অবশ্য । 
প্রিয়ন্বদা দেবীর ভাষা কোনো প্রসাধন বা সাজগোছ নেই। 
ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় এ কবির ভাষায তাই 
আছে। বাছা-বাছ! শব্দ নেই। বানিষে বলার বা কৃত্রিম কবিত্ব 
করার কোনো আয়াস নেই। অনাযাস, অলঙ্কারবিহীন ভাষায় 
তিনি কবিতা লিখেছেন । কবি বলছেন-_তাই মোর কবিতার হেন 
দীন বেশ। কখনো-কথনো পুর্ব সংস্কাবের বশে এক-আধটা তুলনা 
উপমা এসে গেছে । সে কিছু নয়। ইচ্ছাকৃত ভাবেও কবি দু'এক- 
জায়গায় দু'একটা উপমা-রূপক ব্যবহার করেছেন। সেগুলোও 
তেমন সুবিধের হয় নি। 
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পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে ১৩৭৮ 


ননেজ্দ দেব 
( সংক্ষিপ্ত জীবনী ) 


বাংলা ১২৯৫ সালের ২৩শে আষাট (ইং ১৮৮৮ খুঃ-র ৭ই 
সলাই ) কলকাতা ঠনঠনিয়া কালীতলার বিখ্যাত দেব পরিবারে 
নবেন্র দেবের জন্ম হয। এই দেব পরিবার কলকাতার সুচনা 
থেকেই এখানে বসবাস সক করেন। তারে! আগে তাদের আদি 
নিবাস ছিল হুগলী জেলার দশঘরায় । 

কলকাতার কায়স্থ সমাজে দেব-পরিবাবের যথেষ্ট খ্যাতি ও. 
প্রতিপত্তি ছিল। চব্বিশ পরগণার তালুক, কীকুডগাছির একশো 
উনত্রিশ বিখা বাগান এবং কলকাতায় চোদ্দখানা বাড়ীর ভাড়া থেকে 
বিরাট একান্নবর্তী দেব পরিবারে শ্বচ্ছলতাব সংগেই নবেন্দ্রদেবের 
বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। 

শিতা নগেন্্রন্দ্র এবং মাতা মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, নরেন্দ্র | 
অবশ্য তাঁর বড ভগ্নী হলেন সবলা ঘোষ! এর স্বামী আশুতোষ 
ঘোষ অনুশীলন সমিতিব বিপ্লবী নেতা ছিলেন। নৱেন্দ্রের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা নলেন্দ্র সন্যাস গ্রহণ করে বেলুড়মঠে যান, এবং সেখানে স্বামী 
"অমৃতানন্দ নামে পরিচিত হন | 

সম্পন্ন পরিবারে মানুষ হয়েও নরেন্দ্র বাল্যকাল থেকেই সরল 
'অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন | এর কারণ স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রভাব। তার জ্যেঠতুতো দাদা রাজেন্দ্র বিবেকানন্দের গোঁড়া ভক্ত 
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ছিলেন। তিনিই নরেন্দ্রের মনে বিবেকানন্দের প্রভাব জাগিয়ে 
তোঁলেন। রাজেন্দ্রের চেষ্টাতে নরেন্দ্র “আর্যমিশন ইনষ্রিটিউশনে? 
ভতি হন। এণ্টান্ন পরীক্ষার টেস্টে তিনি উচ্চন্থান অধিকার 
করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায- 
বিশ্ববিষ্ভালযের পরীক্ষাঘ তিনি আর বসতে পারলেন না। তাবপর 
আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি প্রবেশ করেননি, সারাজীবন 
নিজের চেষ্টাতেই যা-কিছু পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন । 

ছাত্রাবস্থা থেকেই নরেন্দ্রের কবিতা রচনার নেশা ধবে। কবিত৷ 
ছাডাও তিনি বাল্যকালে হাতের লেখা ও ড্রয়িং এ বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। নরেন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত লেখা একটি কবিতা । কাজী” 
কিংফর্দ' নামে কবিতাটি ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় রাত: ‘সন্ধ্যা’ 
পত্রিকায প্রকাশিত হয় । 

তারপর প্রবাহিনী’ পত্রিকায় তীর ‘অভিমন্যুবধ কাব্য’ প্রকাশিত 
হয়| তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি ছোটগল্পের, নাম-_চতুর্বেদাশ্রম’ 1 
প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস_-গরমিল' | প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 
--বস্তরধাবাঃ । ১৯২৬ খুঃ ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ের স্থন্দর বাংলা 
অনুবাদের জন্য তিনি বৃহত্তর বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত 
হলেন! নরেন্দ্রদেবের যা পারিবারিক আয় ছিল, তাতে তার 
সারাজীবন চাকরী না করলেও স্বচ্ছন্দে চলে যেত! কিন্তু তিনি 
স্বাবলম্বী হবার অভিপ্রায়ে মাত্র সতের বছর বয়সে চাকরী গ্রহণ 
করেন | ১৯৪৫ খুঃ পর্যন্ত তিনি সদাগরী অফিসে সুনামের 
ংগে কাজ করে অবসর নেন। তারপরও তিনি ক্যাল্কাটা'' 
কেমিক্যাল প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৬৫ খুঃ পর্যন্ত কাজ 
করেন | 

নরেন্দ্রদেবেৰ পত্নী রাধারাণী দেবী কবি হিসাবে বাংলাসাহিত্যে 
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বিশেষ পরিচিতা। তাদের প্রাকৃবিবাহ পরিচিতি এই কাঁব্যধারার 
সূত্রেই গড়ে উঠেছিল | রাধা রাণী ছিলেন বাল্যবিধবা। তের বছর 
বসে বিবাহ হয় এবং মাস পাঁচেকের মধ্যেই তার বৈধব্য ঘটে । 
তাদের উদার মতাবলম্বী পরিবার তখনই বাঁধারাণীর বিবাহের চেষ্টা, 
করলে ৪, তিনি নিজে তখন বিবাহ করতে চাননি এবং সাহিত্যচর্চা' 
করে জীবন অতিবাহিত করার সংকল্প করেন। তিনি নিজের লেখা 
কবিতাগুলি বিচারের জন্য পিসিব দেবর পুত্র নরেন্দ্রের কাছে 
পাঠালেন। নরেন্দ্র দেব সাহিত্যক্ষেত্রে তখন নাম করেছেন । 
কবিতাগুলি দেখে নরেন্দ্র রাধারাণীর সাহিত্যিক প্রতিভাকে 
চিনলেন। তার উৎসাহে রাধারাণী দত্তর কবিতা প্রকাশিত হল 
‘মানসী ও মর্মবাণী” এবং ‘ভারতবর্ষ পত্রিকায় । সেটা হবে আনুমানিক 
"১৯২৪-২৫ খুষ্টীক। তারপর থেকে বাধারাণী দেবী স্বনামে-ছন্ননামে 
বহু কবিতা রচনা কবে বাংলা সাহিত্য জগতে নিজ স্থান প্রতিষ্ঠিত 
করেন। 

কাব্যচর্চার ফাকে ফাকে রাধারাণী-নরেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বিবাহবন্ধনে 
রূপ নেষ ১৯৩১-এব ৩১শে মে। এই বিবাহ হয় লিলুযার বাডী 
“দেবালয়ে'। তাদের একানবর্তী পরিবারে পাছে কোন অশান্তি 
হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি বিয়ের একমাস আগে ঠনঠনের বাড়ী ছেড়ে 
লিলুয়াতে বাস স্থক করেন। এই বিবাহ ছাড়াও নরেন্দ্র যে কিকূপ 
সংস্কার মুক্ত ছিলেন তার আর একটি ঘটনা হল এবপ। ১১২১ খৃঃ 
তিনি নিজের ভাইঝির বিষেতে কাজী নজকল ' ইসলামকে আত্মীয 
স্বজনের সংগে পংক্তিভোজন করিয়েছিলেন । 

নবেন্দ্র-রাঁধারাণী ১৯৩৪ খৃঃ হিন্দুস্থান পার্কে ভাড়াবাডিতে আসেন 
এবং তাবপব ১৯৩৬ খুঃ থেকে নিজেদের বাড়ী ভালোবাসা'তে বাস 
করনে থাকেন । এই ‘ভালোবাস!’ বহু প্রবীন ও নবীন সাহিত্যিকদের 
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অবাধ সঞ্চরণের স্থান ছিল! ১৯৩৮ খৃঃ তাদের কন্যা নবনীতার জন্ম 
হয়। তার পূর্বে তাদের একটি পুত্রসন্তান সৃতিকাগারেই দেহ রাখে। 
নবনীতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করে হাভার্ড থেকে এম এ. ও ডক্টরেট উপাধি লাভ 
করেন। জামাতা অমর্ত্য সেন কৃতি পুকষ। 


নরেন্দ্রদেবের সাহিত্য চর্চার যুগে সাহিত্যিক-গোষ্ঠীব আড্ডার, 
বিশেষ প্রচলন ছিল। 'নরেন্দ্রদেব বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডার 
উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বহু কবি-সাহিত্যিকের সংগে তার ছিল 
ঘনিষ্ঠতা | শরৎচন্দ্রের সংগে ছিল তাদের গভীর সম্পর্ক । নরেন্দ্র 
রাধারাণীর মধুর স্বভাবের জন্য অনুজ সাহিত্যিকদের কাছে তারা 
ছিলেন 'দাদাবৌদি' রূপে পরিচিত। 


নরেন্দ্রের থিয়েটার দেখা ও অভিনয় করার নেশা ছিল 
ছেলেবেলা থেকেই | চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও তিনি উৎসাহী ছিলেন বলে 
তিনি বাংলায় প্রথম চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকটি রচনা করেন। 


তাছাড়া নরেন্দ্রের ভ্রমণের নেশাও ছিল প্রচুর। ভারতবর্ষের 
বনুস্থান ছাডাও তারা কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫০ খৃঃ 
তারা ইংলণ্ড; এডিনবরা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, 
স্থইডেন, নরওয়ে, স্থইজারল্যাণ্ড, লেক্ডিদ্রিপ, ইতালী, অষ্টরীযা প্রভৃতি 
পরিক্রমা! করেন। সেই বছর পি-ই-এন' এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 
তারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । ১৯৫৪ খৃঃ তার! হেল্পিক্ধি, 
মস্কো, লেলিনগ্রাদ, চেকোশ্লোভাকিয়! প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। 

শিশুসাহিত্য স্্টিতে কৃতিত্বের জন্য ১৯৬৪ খৃঃ তিনি মৌচাক 
পুরস্কাব ও ভূবনেশ্বরী পদক পান। ১৯৭১ খৃঃ তিনি শিশিরকুমার ।_- 
মতিলাল পুরস্কার লাভ করেন। 


২৭২ 


১৩৭৮ সালের ৫ই বৈশাখ, সোমবার (ইং ১৯৭১ খ্ুঃর ১৯শে 
এপ্রিল ) ৮৩ বছর বয়সে নৱেন্দ্রদেব নিজ বাসভবনে পরলোকগমন 
করেন। শনিবার থেকে তিনি সেবিব্রাল থম্বোসিস রোগে 
আক্রান্ত হন এবং এর ফলেই তার মৃত্যু ঘটে | 





॥ ভ্রীনরেন্দ্রদেবের গ্রন্থপত্তী । 
কাব্য 
বন্থধারা--সচিত্র, পৃঃ ১৬৭ | 
কাব্যানুবাদ 

'রেবাইয়াৎ ই ওমরখৈয়াম--পূঃ ১০4-৯০) ১৯২৬ | 
মেখদূত--পৃঃ ১০৪+ ১১, ১৯২৮ | 
দিওযান-ই-হাফিজ--পৃঃ ২২+৭২, ১৯৫২ । . - 
মেঘদূত-মল্লিনাথ ছদ্মনামে । সচিত্র। পূঃ ৭৬। 


গন f 
বোঝাপডা--পুঃ ১৩৭ ।-_বোঝাপডা, চতুর্বেদাশ্রম, দীক্ষা, 
মাহিদা, অঘটন, গোলাপের জন্ম । ১৯২৫ | 
স্বহাপসিনী--পূঃ ১৬৭, ১৯৩৮ খৃঃ (১৯৪৫? )-স্টেট গেস্ট, 
নবাগতের বিড়ম্বন, গুপী কবিরাজ, ষটিমার পার্টি, রাষ্ট্রভাষা, হাস- 
পাতালে গুপী কবিরাজ, ক্রস-ওয়ার্ড, লছমন, ব্ল্যাক আউট, হলধরের 
দুৰ্গতি, লাজুক, বাবা বিশ্বনাথের দয়ায়, মাধ্যমিক শিক্ষা । 
রকমারি গল্প-_পৃঃ ১৬০ । মহালয়া ১৩৬৫। 


১৭৩ 


প্রবন্ধ, জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী 


সিনেমা £ ছায়ার মায়ার বিচিত্র রহস্য, পৃঃ ১৫৭, ১৩৪১। সুচী 
ভূমিকা ই চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও ক্রমোন্বতি, গোড়ার কথা, ফিল্ম্‌ 
ব্যবসায়ে আমেরিকা ও যুরোপ ; চলচ্চিত্রেব বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক 
‘দিক, চলচ্চিত্রে শিল্পকলার দিক, চলচ্চিত্রে দৃশ্ঠারচন রীতি, চলচ্চিত্রের 
"আলোক রহস্য, চলচ্চিত্রে বপসভ্জা, চলচ্চিত্রে স্ববোদয়, চিত্রনাট্য, 
পরিচালক ও চিত্রনাট্য, মুখর চলচ্চিত্রের গল্পগঠন ও চিত্রনাট্য রচনা, 
চিত্রনাট্যে ইতর প্রানীর অভিনয়, চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রণালী, 
চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট, চলচ্চিত্রের চাতুরী, কৌত্ুকচিত্র, চলচ্চিত্রের 
প্রযোগশালা, চলচ্চিত্রে বর্ণবিশ্যাঁস, সেন্সার, চলচ্চিত্রে শিশু অভিনেত্‌, 
চলচ্চিত্র ছায়াধর যন্ত্র, ছবি তোলা, পারম্পর্্য সঙ্গতি, অদ্ৃশ্যলোকের 
চলচ্চিত্র, চিত্রগুপ্ত, সম্পাদন, পরিভাষা, চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি। 

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত শব্দের বাংল! পরিভায1 তিনি রাজশেখর বন্ধ 
ও চারুচন্দ্র রায়ের সহায়তায় প্রস্তুত করেন । 

সাহিত্যাচাৰ্য শরৎচন্দ্র-_পূঃ ১৪২, ১৩৪৪ | 

সাহেব বিবির দেশে, যুরোপ ভ্রমণের কাহিনী-_পৃঃ ৩৯১, ১৩৬৩ 
(১৯৫৬ খুঃ)। 

রাজপুতের দেশে (ভ্রমণ)--পৃঃ ১৩৯। 

কবিতীথ__-পৃঃ ১২+৯৮, ১৩৭৩। যুরোঁপ ভ্রমণের সময় যে- 
সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকদের জন্মস্থান দর্শন করেন ভার বিবরণ ও 
সংক্ষিপ্রজীবনী।__ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, সার ওয়ালটার স্কট, রবার্ট 
সাদে, কোলরিজ, শেলী, কবিদম্পতি ব্রাউনিং শিলার, সেকগীয়র) 
টলস্টয়। এছাডা ওয়েস্টমিনিস্টার আযাবের “পোয়েটস কর্নার’ এর 
বিবরণ । ২0) + 


১৭৪ 


উপন্যাস 
গরমিল ৪4১৫০, ভাদ্র ১৩৩২। নরওয়ের সাহিত্যিক 
- বেয়নস্ট্ার্ন বেয়র্পন্রচিত নাটিকা De Ny$ife বা ‘নববিবাহিত 

দম্পতি’ অবলম্বনে রচিত । 

খেলার পুতুল-__পৃঃ ৩২৯, ১৩৩৬ ( 5৯২৯) । 

যাহুঘর-_পূঃ ২২৭, ১৩2৭ । 

আকাশ কুহম-_পূঃ ২৮৪, ১৩৪৪, /ইবসেনের মালমশালায় 
রচিত’ । 2 

ভালবেসেছিল যার!--২৩০, ফাল্গুন ১৩৭২।' 

মানুষের মন-_পৃঃ ১৩৮, আষাঢ় ১৩৭৩। 


কিশোরপাঠ গ্রন্থ | 
পরাগ ও রেণু-_উপন্তাস পৃঃ ১৭২, চৈত্র ১৩৫০ । বিদেশী 
"উপন্যাস অনুসরণে । 
গৌতমের গত জন্ম, বুদ্ধদেবের বিভিন্ন জন্মকাহিনী--১৪০ | 
অনেক দিনের অনেক কথা- গল্প, রূপকথা, কাহিনী, জীবনী, 
-কবিতা ও ভ্রমণকাহিনী সংগ্রহ, পৃঃ ২২৩, মহালয়া ১৩৬১। 
আনন্দমেলা--গল্প ও কবিতা সংগ্রহ, পৃঃ ১০৪। 
ন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী__গল্প ও কাহিনী সংগ্রহ, ১২৪ । মহালয়া 
১৩৬৫ | 
কিশোর গ্রন্থাবলী-_-উপন্্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার 
" সংগ্রহ, ১২৪, ১৩৭৫। | 
গল্প বলি গল্প শোনো-_গল্প ও কবিতা সংগ্রহ, পৃঃ ১৩৭, ১৩৭৫ । 
রচনা সংবলিত গ্রন্থ 
ad পূঃ ২৪৪ । ১৯২১। ৬--৮ অধ্যায় রচিত । 


১৭৫ 


রসচক্র--উপন্যাস] পৃঃ ২২৯1 অক্ষয় তৃতীয়া, ১১ই বৈশাখ 
১৩৪৩ । ৭--৮ পরিচ্ছেদ রচিত। 

অধ্টমী_ উপন্যাস, পৃঃ ২*১, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, ১ম অধ্যায় 
বূচিত! 

সম্পাদিত গ্রন্থ 

শরগবন্দনা__-পৃঃ ২৪৭, ১৩৩৯, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
সপ্তপঞ্চাশতম জন্মোইসব উপলক্ষে শর-বন্দনা-সমিতি নিবেদিত 
রচনাবলী |, 

রাধারাণী দেবীর সহযোগে সম্পাদিত গ্রন্থ 

কাব্য-দীপালী-_কাব্যসংকলন, পৃঃ ১৬4৩৮৩, ৩০শে বৈশাখ- 
১৩৩৪ | ‘ 

কথাশিল্প_-ছোটগল্প, সংকলন, পৃঃ ৩৫৪, অশ্বিন ১৩৫৩ ৷ 

সোনার কাঠি--কিশোর পাঠ্য কবিতা, গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, 
জীবনী ও ইতিহাস সংগ্রহ, পূঃ ২৮৮, আশ্বিন ১৩৪৪ | 

সম্পাদিত পত্রিকা 

নাচঘর--নাট্যবিষযক বাংলা সাপ্তাহিক । 

বায়স্কোপ-_প্রথম বাংলা চলচিত্র সাপ্তাহিক । 

পাঠশালা--কিশোর মাসিক! 

নরেন্দ্রদেব সম্পৰ্কিত আলোচনা 

কথাসাহিত্য/রাধারানী নরেন্দ্রদেব যুক্ত সংবদ্ধনা সংখ্যা/আযাঢ়- 

শ্রাবণ ১৩৭৬। | 


১৭৬ 


কৰি নরেক্জদেব 
অশোক কুণ্ড, 

নবেন্দ্রদেবের কথা কিছু লিখতে গেলেই তার কৰি- ব্যক্তিত্ব 
অপেক্ষা লৌকিক ব্যক্তিত্বের দিকটি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । 
বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি “নবেনদা' হিসাবে দীর্ঘ কয়েকদশকের 
সাহিত্যিকদের নিকট একটি আবর্ষণীর ব্যক্তিত্ব কূপে গণ্য হয়ে 
এসেছিলেন । 

কবি বলতে আমরা সাধারণতঃ যে- ধরণের ‘ললিত-লবন্গলতা’ 
জাতীয় মানুষটিকে কল্পনা কবি, নরেন্দ্রদেবের উন্নত শীর্ষ, গান্তীর্যমণ্ডিত 
অবয়বটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত কোটীতে অবস্থান করছে। এই প্রসঙ্গে 
একটি কথা মনে হয়--রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও যথেষ্ট পৌরুষ 
ছিল, অথচ কেন যে রবীন্দ্রনাথের নামে শান্তিনিকেতনী ঢং-এ 
মেয়েলীপনার আমদানী হল তা কে জানে, আসলে অন্ধ অনুকরণই 
ন্যক্কার জনক। তাই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ 
'েষেলীপন""য় প্রেরণ! যুগিয়েছে । 

যাইহোক, নরেন্দ্রদেবের প্রখর ব্যক্তিত্বের পাশে তার কবি 
স্ববূপটি অত্যন্ত কোমল ও রোমান্টিক ছিল । যাঁর! ব্যক্তিগত ভাবে 
তার সান্নিধ্যে এসেছিলেন তারাও জ্যেষ্ঠাগ্রজের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ 
আধুনিক কাব্যজগতের দলাদলির মধ্যে তিনি ছিলেন--দলমত- 
নিবিশেষ। সিরা 

নরেন্দ্রদেব সাহিত্যেব ক্ষেত্রে গল্প উপন্যাস- প্রবন্ধ ভ্রমণ 
কাহিনী-সবই লিখেছেন । কিন্তু সর্বোপরি তিনি কবি হিসাবেই 
স্বীকৃত। তাকে স্বভাব কবি বলাই সঙ্গত। অতি সামান্য বিষয়কে 


2, 
১৭৭ 
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কেন্দ্র করেও তিনি সাবলীল কবিতা রচনা করতে সক্ষম ছিলেন। 
যেমন রোগশধ্যায শাখিত হ্রধাকান্ত রায়চৌধুরীকে একটি চিঠিতে 
তিনি লিখলেন-- 
“ম্থধাকান্ত! রোগে ক্লান্ত, 
রয়েছে! পড়ে শধ্যায় ; 
- তৰু এখনো কাব্যরস 
ঝরছে হাড়ে মঙ্জায ৷ 
কবিতা আমি কোথায পাবো 
বয়স হ’ল হে বিরাশি, 
ছন্দে বাঁধা আনন্দ যে 
গিয়েছে সব আজ ভাসি ৷ 
ছিয়াত্তরেই জরাগ্রস্ত 
হও রে যদি ভাই তুমি ; 
বিরাশিদের দাড়িয়ে থাকার 
মিলবে কহ,_কোথা ভূমি? 
“ডট্‌ পেনেতে” পত্র লেখা 
“পেইনফুল” তো নয় হে, 
তবে কিনা ওই শুষে শুয়েই 
লিখতে যদি বা হয় হে। 
'তখন দাদা, চিৎ না-হয়ে 
উপুড় হয়েই তুমি শুয়ে, 
'দেখবে, যত জোয়ানদেরও 
বলবে ডেকে-ছুয়ো ৷ দুয়ো 1” 
তোমার সত্বর আবোগ্যকামী 
! নরেনদ!-- | 
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নবেন্দ্রদেবের মৌলিক কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থের নাম “বসুধারা!' 
€ ১৯২৩--২৪ ?)1 এই সঙ্কলনে পাচমেশালী অনেক কবিতা 
স্থান পেয়েছে । অনেক কবিতাষ যেমন তার ব্যক্তিগত প্রণয়জীবনের 
আশা-আকাক্ষা ও হতাশা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি আবার কতক- 
গুলি কবিতাধ দেশপ্রেমও বিষয়বস্তু হযে দেখা দিয়েছে! 


সে যুগে নরেন্দ্র দেব ছিলেন প্রগতিবাদী ও আধুনিক তাই তাকে 
নিয়ে সাহিত্য জগতে হৈ-চৈ-এর অন্ত ছিল না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে 
স্বীকার করে নিয়েও, বাস্তব জীবনের নগ্ন সত্যকে কবিতায় প্রকাশ 
করতে দ্বিধা করেননি | নির্দোধিণী” নামে কবিতাটিতে তিনি 
লিখছেন 
“যৌবনেব এই জোয়ার লেগে 
্বোতের বেগে 
যে সব কাচা ছেলে 
শান্ত্রশাসন, পুথির বিধান, হিদুর ধর্ম ঠেলে, 
জীবনপথে নিত্য করে ভুল ' 
তাদের তো বেশ বজায় থাকে মান-সম্ত্রম-কুল ? 
সমাজে তো হয় না জাতে ঠ্যালা? 
বিচার বুঝি শুধুই কেবল মেয়েমানুষের বেলা, 
সাবিত্রী কি.সীতা ?= 
আর-_পতির! সব চিরদিনই নারীর পরমগ্ডরু 
জারজশিশুর হলেও গোপনপিতা ?” 


“শ্রাবাইয়াৎ ই ওমরখৈয়াম’, “মেঘদূত” “দিওয়ান-ই-হাফিজ' 
প্রভূতির অনুবাদের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র দেব বাংলাকাব্যজগতে এক 
নূতন দ্বার উন্মোচন করেছেন। এই সমস্ত কাব্যের যদিও অনুবাদ 
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হয়েছে অনেক, কিন্তু নরেন্দ্র দেবের মিষ্টি কলমে তার এক স্বতন্ত 
মাধুর্য ঝরে পড়েছে “মেঘদুতে'ব অনুবাদে তিনি লিখলেন 
“কাজভোল এক যজ্ঞ যাপে 
দণ্ড দারুণ প্রভুর শাপে 
প্রিষার সাথে বর্ষকালের 
বিচ্ছেদভার গভীর তাপে । 
জনক রাজার কনক-মেয়ে 
গেছলো বলে ষেথাষ নেষে 
-তীর্ঘ হল তবঙ্গিণী 
সাধবীসতীর পরশ পেষে, 
তারই তটের শৈলদেশে 
থাকতে মলিন দীনের বেশে 
স্নিপ্ধছায়া তরুর কোলে ।*- 
বাঁমগিরিবন আশ্রমে সে 
বাংল! কাব্যজগতে নরেন্দ্র দেবের স্থান নির্ণয় করতে গেলে 
হযতো৷ অনেক সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু তিনি সহজ- 
কবিত্বের যে স্বর তার অনুরাগী পাঠকদের কাছে নিবেদন করেছেন 
তার আবেদন চিরন্তন | তাদের কাছে নবেন্দ্রদেব তার নিজ কবিতায় 
এই উদ্ধৃতির মতই সত্য-_ | 
“হে কিশোর বীর 
এলে তুমি অনন্ত-নবীন-_ 
প্রকৃতির প্রহেলিকা মরণের কোলে, যুগে যুগে 
জরামৃত্যুহীন |” 
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তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' 
॥ সংক্ষিপ্ত জীবনী ৷ , 


১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ ( ১৮৯৮ খুঃ ২৩শে জুলাই ) শনিবার, 
বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। 
পিতা--হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায ও মাতা প্রভাবতী দেবী | শৈশবেই 
১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে নবমী পুজার দিন তারাশঙ্করের . পিতৃ- 
বিয়োগ হয়। 

লাভপুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালযে তাঁর শিক্ষা সুরু হয়। সেখান 
থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে তিনি কোলকাতার সেপ্ট- 
জেভিয়ার্স কলেজে আই এ. ক্লাসে ভতি হন। কিন্তু সে সময় 
রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার স্বগৃহে নজরবন্দী হয়ে থাকেন। 
পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। ১৯১৮ খৃঃ পুনরায় সাউথ স্থবার্বান 
কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ )-এ ভতি হয়ে পড়াশোনার 
চেষ্টা করেন । কিন্তু শারীরিক কারণে তা-ও বন্ধ হযে ষায়। ১৯১৯ 
শুঃ আত্মীয়দের কধলার ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশ রূপে যোগ দেন। 
কিন্তু সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারলেন না। গান্ধীজির অসহযোগ 
আন্দোলনে উদ্ধদ্ধ হয়ে ১৯২১ খৃঃ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আন্দোলনে 

ঝাপিয়ে পডেন। 


১৯২৪-২৫ খুঃ বীরভূমে ওলাওঠা মহামারীবপে দেখা দিলে তিনি 
'জনসেবার কাজ করেন। কানপুরে চাকরী করতে গিয়ে মাত্র ছ'মাস 
কাটালেন | | 

১৯১৫ খৃঃ মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্বগ্রামে শ্রীমতী উম! দেবীর সঙ্গে 
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তার বিবাহ হযেছিল। কানপুর থেকে গ্রামে ফিরে এসে তিনি 
সাংসারিক জীবন যাপন সুক করলেন। 

তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবন কুস্থমাস্তীর্ণ নয়! তিনি প্রথম জীবনে 
নাটক লেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হন। শেষ পর্যন্ত কিভাবে 
তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের গল্প পড়ে__-তার দেখা মানুষদের 
,নিষে গল্প লেখার প্রেরণা পেলেন, তার বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন 
_-আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থে । ‘রসকলি’ গল্পটি লিখেই তিনি 
প্রথম সাহিত্য জগতে আলোড়ন আনলেন। 

১৯২৭-২৯ খৃঃ পর্যন্ত তারাশঙ্কর গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্টের পদে ও বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন । 
সাহিত্যিক খ্যাতিলাভের সুচনা পর্বে তিনি কোলকাতা লাভপুর 
যাতায়াত করে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তারপর কোলকাতায় 
এসে প্রথমে আত্মীযের বাড়ীতে, তারপর দক্ষিণ কোলকাতার একটি 
টিনের বাড়ীতে, বউবাজারের মেস, হ্যারিসন রোডের বোর্ডিং ও 
মোহনবাগান রো-র বাডী হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ খৃঃ বাগবাজারের 
বাসাবাড়ীতে এলেন। ১৯৪৯ খুঃ-ব জুলাই মাসে তারাশঙ্কর তার 
নবনিমিত টালার নিজস্ব বাড়ীতে সপবিবাঁরে বাস করতে থাকেন । 

১৯৬৯ খুঃ-র ৬ই ডিসেম্বর তারাশঙ্করের মাতা ৯০ বছর বয়সে 
পরলোকগমন করেন | 

তারাশঙ্কর ছিলেন এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ! তার 
অভিজ্ঞতা ছিল বিশাল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সহজ- 
সরল ও নিরাভম্বর। শেষজীবনে _ তিনি ছবি-আকার কাজেও 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । সাহিত্য জীবনে তিনি বহু সম্মান ও 
খ্যাতিলাভ করেন । 

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসের শেষে তারাশঙ্কর মন্তিফরোগে 
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আক্রান্ত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬২৪ মিঃ তিনি অমরলোকে 
প্রস্থান করেন । মৃত্যুকালে তিনি ছুই ভ্রাত-_ছূর্গাশক্কর ও পার্বতীশঙ্কর, 
পত্নী, ছুই পুত্র-_সনতকুমাব ও সরিৎুকুমার, দুই কন্যা গঙ্গা দেবী ও 
বাণী দেবী, কনিষ্ঠ জামাতা ডাঃ বিশ্বনাথ রাষ, ছুই পুত্রবধূ ও পনেরোটি 
নাতি নাতনী রেখে গেছেন। 


সভাসমিতি-সম্মেলনে যোগদান ও বিদেশ ভ্রমণ £ 


কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসশ্যেলনে সাহিত্যশাখাও সভাপতিত্ব 
7১৯৪৪ 
কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনের উদ্বোধন_-১৯৪৭ 
বোম্বাইয়ে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রজত জযন্তী 
অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় সভাপতিত্ব-_১৯৪৭ 
ভারত সরকার কর্তৃক চৈনিক লেখক লু স্থনের জয়ন্তী উপলক্ষে 
চীনে প্রতিনিধিকপে প্রেরণ কিন্তু অস্থস্থতার জন্য মধ্যপথে রেঙ্গুন 
থেকে প্রত্যাবর্তন- ১৯৫৫ 
চীন সবকারের সাংস্কৃতিক আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণ-_-১৯৫৬ 
এশীয লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগদানের জন্য 
মস্কো গমন--১৯৫৭ 
ভারতীয় লেখকদলের নেতাবপে তাসকেন্দে এশীয় লেখক 
সম্মেলনে যোগদান--১৯৫৭ 
মাদ্রাজে সর্বভারতীব লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব_-১৯৫৯ 
নাগপুরে নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব-_১৯৬৬ 
বিশ্বভারতীর আহ্বানে নৃপে্তচন্ স্মৃতি বৃতা পরাদান--৯৯৭১ 
কলিকাতা বিবির কর্তৃক ভি. এল রায বক্তৃতা দিতে 
আহ্বান-_-১৯৭১ 


১৮৩ 


সম্মান-সংবর্ধনা-পুরস্কার প্রাপ্তি ঃ 

সজনীকান্ত দাসের উদ্যোগে পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে 
পঞ্চশৎ জন্ম-জয়ন্তীতে সংবর্ধনা--১৯৪৭ 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে শরত-স্মৃতি পদক ও পুরস্কার 

প্রাপ্তি--১৯৪৭ 

ব্লাজ্যপাল কর্তৃক বিধান পরিষদের সদস্য মনোনয়ন__১৯৫২ 

রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ--১৯৫৫ 

আকাদেমী পুরস্কার লাভ--১৯৫৬ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্াল্য থেকে জগত্তীরিণী পদক লাভ--১৯৫৯ 

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সদস্য মনোনয়ন_-১৯৬০ 

ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মত্রী উপাধি লাভ--১৯৬২ 

শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ-_-১৯৬৩ 

ভারতীয জ্ঞানপীঠ পুবস্কার প্রাণ্তি--১৯৬৭ 

সন্তরতম জন্মদিনে মহাজাতি সদনে দেশবাসীর অভিনন্দন--১৯৬৭ 

ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ উপাধি লাভ-_-১৯৬৮ 

কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত অভিনন্দন লাভ--:৯৬৮ 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি লিট্‌ উপাধি প্রদান 


১৯৬৮ 

কলিকাতা » ” J » +» প্রদান 
“১ ৯৬৮ 
রবীন্দ-ভারতী, i ্ » প্রদান 


১৮৪ 


সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক “ফেলো” মনোনয়ন--১৯৬৯ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পদ গ্রহণ 

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ( মরণোত্তর ) ডি. লিটু 
উপাধি প্রদান_-১ল] অক্টোবর, ১৯৭১ 


তারাশঙ্করের গ্রন্থ তালিকা £ 


ত্রিপদ (কাব্য ) প্রকাশকাল-_-১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ 

চৈতালি ঘুণি ( উপন্যাস ) আশ্বিন ১৩৩৮ 

পাষাণপুরী (উপন্যাস ) ১৪ই জুলাই ১৯৩৩ 

নীলকণ ( উপন্যাস ) আশ্বিন ১৩৪ ‘উপাসনা’য় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ 
প্রকাশিত হয়। 

রাইকমল ( উপন্যাস ) আশ্বিন ১৩৪১ 

প্রেম ও প্রযোজন ( উপন্যাস ) আশ্বিন ১৩৪২ 

ছলনামধী (গল্প ) বৈশাখ ১৩৪৩ 

জলসাঘর ( গল্প) শ্রাবণ ১৩৪৪ 

আগুন ( উপন্যাস ) আশ্বিন ১৩৪৩ 

ব্রসকলি ( গল্প) বৈশাখ ১৩৪৫ 

ধাত্রী দেবতা ( উপন্যাস ) আশ্বিন ১৩৪৬ 

কালিন্দী (উপন্যাস ) ভাদ্র ১৩৪৭ 

তিনশুন্য ( গল্প ) ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১ 

কালিন্দী (নাটক) ১০ই আগস্ট ১৯৪১ 

দুই পুরুষ (নাটক ) আষাঢ় ১৩৪৯ 

গণদেবতা ( উপন্যাস ) আশ্বিন ১৩৪৯ 

পথের ডাক (নাটক ) ফাল্গুন ১৩৪৯ ও 


১৮৫ 


প্রতিধ্বনি (গল্প) ২ৱা এপ্রিল ১৯৪৩ 

বেদেনী (গল্প) আশ্বিন ১৩৫* 
দিলীকা লাড্ডু (গল্প) ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৩ 
মন্বন্তর ( উপন্যাস ) ৭ই ফেব্রুযারি ১৯৪৪ 
যাত্বুকরী (গল্প ) ফাল্গুন ১৩৫* 

স্থলপদ্গ ( গল্প ) ফাল্গুন ১৩৫০ 

পঞ্চগ্রাম ( উপন্যাস ) মাঘ ১৩৫০ 

কবি ( উপন্যাস ) ফাল্গুন ১৩৫০ 

১৩৫০ ( গল্প) অগ্রহাযণ ১৩৫১ 

বিংশ শতাব্দী ( নাটক ) মাঘ ১৩৫১ 

চকমকি ( প্রহসন ) ১৩৫২ 

প্রসাদমাল। (গল্প ) ১৩৫২ 

দ্বীপান্তর ( নাটক ) আষাঢ ১৩৫২ 

হারানো স্থর ( গল্প ) অগ্রহায়ণ ১৩৫২ 
সন্দীপন পাঠশালা ( উপন্যাস ) মাঘ ১৩৫২ 
ঝড় ও ঝরাপাতা ( উপন্যাস ) অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ 
অভিযান (উপন্ঠাস ) পৌষ ১৩৫৩ 

ইমারৎ (গল্প ) মাঘ ১৩৫৩ 

রামধনু (গল্প ) বৈশাখ ১৩৫৪ 

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প, পৌষ ১৩৫৪ 
শ্রীপঞ্চমী ( গল্প ) শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৪ 

সন্দীপন পাঠশাল] (ছোটদের উপন্যাস ) ২৮শে মার্চ ১৯৪৮ 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ট গল্প বৈশাখ ১৩৫৭ 
পদচিহ্ন ( উগন্যাস ) বৈশাখ ১৩৫৭ 

উত্তরাষণ ( উপন্যাস ) আষাঢ় ১৩৫৭ 


১৮৬ 


মাটি ( গল্প ) ২৩শে অক্টোবর ১৯৫* 
আমার কালের কথা (আত্মজীবনী ) বৈশাখ ১৩৫৮ 
হাস্থুলীরবাকের উপকথা ( উপন্যাস ) ১৮ই জুন ১৯৫১ 
যুগবিপ্লুব (নাটক ) শ্রাবণ ১৩৫৮ 

শিলাসন (গল্প ) মাঘ ১৩৫৮ 

তামস তপস্তা ( উপন্যাস ) চৈত্র ১৩৫৮ 
নাগিনীকন্তার কাহিনী ( উপন্যাস ) ১৩৫৯ 

বিচিত্র (উপন্যাস ) চৈত্র ১৩৫৯ 

আরোগ্য নিকেতন ( উপন্যাস ) চৈত্র ১৩৫৯ 

আমার সাহিত্য জীবন ( আত্মজীবনী ) শ্রাবণ ১৩৬* 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাযের প্রিয় গল্প, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৩ 
কামধেনু ( গল্প ) ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৩ 
স্ব-নির্ববাচিত গল্প শ্রাবণ ১৩৬১ 

টাপাভার্জার বৌ ( উপন্যাস ) শ্রাবণ ১৩৬১ 
গল্প-সঞ্চযন (গল্প ) ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৪ 
বিস্ফোরণ ( গল্প) জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ 

কৈশোর -স্মৃতি ( আত্মজীবনী ) শ্রাবণ ১৩৬৩ 
পঞ্চপুত্তলী ( উপন্যাস ) ভাদ্র ১৩৬৩ 

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ভাদ্র ১৩৬৩ 

কালান্তর ( গল্প ) ভাদ্র ১৩৬৩ 

বিচারক (উপন্যাস ) শ্রাবণ ১৩৬৪ 

বিষ পাথর ( গল্প ) অগ্রহাষণ ১৩৬৪ 

সপ্তপদী ( উপন্যাস ) পৌষ ১৩৬৪ 

বিপাশা ( উপন্যাস ) মাঘ ১৩৬৪ 

রাধা (উপন্যাস ) চৈত্র ১৩৬৪ 


১৮৭ 


|) 


কালরাত্রি (নাটক ) ১৯৫৭ 

মানুষের মন (গল্প ) বৈশাখ ১৩৬৫ 

রূচনা-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) শ্রাবণ ১৩৬৫ 

ডাঁকহরকরা ( উপন্যাস ) বৈশাখ ১৩৬৫ 

ব্রবিবারের আসর (গল্প) শ্রাবণ ১৩৬৫ 

মস্কোতে কয়েক দিন (ভ্রমণ ) আশ্বিন ১৩৬৫ 

মহাশ্বেতা ( উপন্যাস ) আষাঢ় ১৩৬৭ 

যোগত্রষ্ট ( উপন্াস ) শ্রাবণ ১৩৬৭ 

পৌষলক্ষমী (গল্প ) ১৯৬০ 

প্রেমের গল্প ( গল্প ) ১৯৬০ 

আলোকাভিসার ( গল্প) অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ - 

না ( উপন্যাস ) ১৯৬০ 

সাহিত্যের সত্য ( প্রবন্ধ ) ১৯৬০ 

নাগরিক ( উপন্যাস ) ১৩৬৭ 

নিশিপল্প (উপন্যাস ) মাঘ ১৩৬৮ 

চিরন্তনী (গল্প) ফাল্গুন ১৩৬৮ 

যতিভঙ্গ ( উপন্যাস ) বৈশাখ ১৩৬৯ 

কাম! ( উপন্যাস ) ১৯৬২ 

আযাক্সিডেণ্ট ( গল্প) বৈশাখ ১৩৬৯ 

সংঘাত (নাটক) জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ 

ছোটদের ভালো ভালে গল্প, আষাঢ় ১৩৬৯ 

আমার সাহিত্য জীবন দ্বিতীয় পর্ব (আত্মজীবনী ) অগ্রহায়ণ 
১৩৬৭৯ 

তমসা (গল্প ) বৈশাখ ১৩৭০ 

কালবৈশাখী (উপন্যাস ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ 


১৮৮ 


ভারতবর্ষ ও চীন (প্রবন্ধ ) ৮ শ্রাবণ ১৩৭০ 
গল্প পঞ্চাশ ১২ই আগস্ট ১৯৬৩ 

একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে ( উপন্যাস ) অক্টোবর ১৯৬৩ 
আয়না ( গল্প) অগ্রহাযণ ১৩৭০ 
জঙ্গলগড ( উপন্যাস ) ফাল্গুন ১৩৭০ 

মঞ্জবী অপেরা ( উপন্যাস ) বৈশাখ ১৩৭১ 
চিন্ময়ী ( গল্প) জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ 

সংকেত ( উপন্যাস ) আষাঢ ১৩৭১ 
ভুবনপুরের হাট ( উপন্যাস ) ১৭ই আঁষা ১৩৭১ 
বসন্তরাগ ( উপন্যাস ) অগ্রহাযণ ১৩৭১ 
একটি প্রেমের গল্প (গল্প) মাঘ ১৩৭১ 
গন্না বেগম ( উপন্যাস ) আষাঢ ১৩৭২ 
অরণ্য বহ্নি ( উপন্যাস ) চৈত্র ১৩৭২ 
হীরাপান্না (উপন্যাস ) বৈশাখ ১৩৭৩ 
কিশোর সঞ্চয়ন ( গল্প) জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ 
মহানগরী (উপন্যাস ) আষাঢ় ১৩৭৩ 
গুরুদক্ষিণ! (উপন্যাস ) শ্রাবণ ১৩৭৩ 
তপোভজ ( গল্প ) অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ 
দীপার প্রেম (গল্প ) অগ্রহায়ণ ১৩৭৩' 
নারী রহম্যময়ী (গল্প) ৮ই শ্রাবণ ১৩৭৪ 
জায়া (গল্প ) ১৩৭৪ 

আরোগ্য নিকেতন ( নাটক ) 

পঞ্চ কন্যা ( গল্প ) ১৩৭৪ 

শুকসারী কথা (উপন্যাস ) ১৩৭৪ 
শিবানীর অদৃষ্ট (গল্প) ১৩৭৪ 


১৮৯ 


মণি বউদি ( উপন্যাস ) ৮ই শ্রাবণ ১৩৭৪ 
শঙ্কৰ বাই (উপন্যাস ) রাসপূর্ণিমা ১৩৭৪ 
গোবিন সিংযের ঘোড়া ( গল্প) ফাল্গুন ১৩৭৪ 
এক পশলা বৃষ্টি (গল্প ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ 
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, মহালয়া ১৩৭৫ 

কবি (নাটক) 

স্বৰ্গমর্ত ( উপন্যাস ) 

মিছিল (গল্প) জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ 

ছায়াপথ ( উপন্যাস ) আষাঢ় ১৩৭৬ 
কাঁলরাত্রি ( উপন্যাস ) ২র] বৈশাখ ১৩৭৭ 
বূপসী বিহঙ্জিনী ( গল্প) ১৩৭৭ 

অভিনেত্রী (উপন্যাস ) পৌষ ১৩৭৭ 
ফরিয়াদ (উপন্যাস ) ১লা বৈশাখ ১৩৭৮ 
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী ( প্রবন্ধ )২৭শে ভাদ্র ১৩৭৮ 
১৯৭১ (উপন্যাস ) অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ 


তারাশঙ্করের ছোট গল্পের তালিকা 


অগ্রদানী (প্রবাসী ) চৈত্র ১৩৪৩ 

অহেতুক (শনিবারের চিঠি ) কান্তিক ১৩৫০ 

আঁকালের কাহিনী (শনিবারের চিঠি ) বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৩ 
আখেরী (শনিবারের চিঠি ) অগ্রহায়ণ ১৩৫১ 

আধলা ও পযসা (দেশ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ 

আলো-আধারি (ভারতবর্ষ ) বৈশাখ ১৩৩৯ 

ইতিহাস ( দেশ ) মাঘ ১৩৪৪ 


১৯৪ 


ইমারৎ (শারদীষা আনন্দবাজার ) আশ্বিন ১৩৫২ 
ইস্কাপন (আনন্দবাজার ) আশ্বিন ১৩৪৩ 
একরাত্রি (শনিবারের চিঠি ) কাতিক ১৩৪৭ 
গ্যাও (শনিবারের চিঠি) বৈশাখ ১৩৪১ 

কৰি (প্রবাসী ) কাতিক ১৩৪৭ 

কমল মাঝির গল্প ( জযধাত্রা ) আশ্বিন ১৩৬৩ 
কাঁক-পণ্ডিত ( কলরব ) আশ্বিন ১৩৫২ 

কাটা (দেশ) আশ্বিন ১৩৪৫ 

কান্না (শনিবারের চিঠি) আশ্বিন ১৩৫২ 

ওঁ (অভিষেক ) আশ্বিন ১৩৫৮। পুনমুর্ক্রিত। 
কামধেনু ( কথাশিল্প ) আশ্বিন ১৩৫৩ 

কুডানো ঘড়ি (দেশ) চৈত্র ১৩৪২। এটি অনুবাদ গল্প । 
কুলীনের মেয়ে (প্রবাসী ) চৈত্র ১৩৪১ 

কুশপুত্তলী (উত্তর! ) অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ 

খডগী ( ভারতবর্ষ ) আশ্বিন ১৩৪০ 

খাজাঞ্চী বাবু (নতুন পত্রিকা ) মাঘ ১৩৪২ 
গবিন সিংয়ের ঘোড়া ( ছায়াপথ ) আশ্বিন ১৩৫৫ 
শ্বাসের ফুল ( প্রবাসী ) কাতিক ১৩৪১ 

চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস (দেশ ) আশ্বিন ১৩৪৩ 

চন্দ্র জামাই-এর জীবন কথা ( দেশ ) আশ্বিন ১৩৪৭ 
চিনু মগ্ডুলেব কালাটাদ ( উত্তরায়ণ ) আশ্বিন ১৩৭১ 
চোখের ভূল (উপাসনা) ভাদ্র ১৩৩৫ 

চোরের পুণ্য ( ভারতবর্ষ) কাতিক ১৩৪৭ 

চোরের মা ( বৈজয়ন্তী ) কাতিক ১৩৪৬ 

চৌকিদার (প্রবাসী ) বৈশাখ ১৩৪৫ 


১৯১ 


ছলনাময়ী ( বঙ্গতী ) মাঘ ১৩৪৫ 

জশ্মান্তর ( তকণের স্বপ্ন ) বৈশাখ ১৩৬২ 

জলসাঘর ( বঙগপ্রী ) বৈশাখ ১৩৪১ 

টহলদার ( প্রবাসী ) পৌষ ১৩৪১ 

ট্যারা (প্রবাসী ) মাঘ ১৩৪০ 

টিটি (শনিবারের চিঠি) আশ্বিন ১৩৪৬ 

ডাইনী (প্রবাসী ) আষাঢ় ১৩৪৭ 

ডাইনী ( মৌচাক ) বৈশাখ ১৩৫৮ 

ডাইনীর বাঁশী (ভারতবর্ষ ) বৈশাখ ১৩৩৮ 

ডাক হরকরা ( প্রবাসী ) কাতিক ১৩৪৩ 

তপোভজ (দেশ ) মাঘ ১৩৪৩ 

তমসা (দৈনিক বস্থমতী £ নববর্ষ) বৈশাখ ১৩৫২ ূ 
তারিণী মাঝি (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ) আশ্বিন ১৩৪২. 
তিনশুন্ত (শনিবারের চিঠি) কাতিক ১৩৪৪ 

তৃষ্ণা (সোনার বাংলা ) আশ্বিন ১৩৫২ 

দিল্লীকা লাড্ডু ( শনিবারের চিঠি) আশ্বিন ১৩৪৭ 

দেবাঃ ন জানন্তি ( অলকা) আশ্বিন ১৩৪৬ 

নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান (শনিবারের চিঠি ). মাঘ ১৩৫৪ 
না (প্রবাসী ) আশ্বিন ১৩৪৫ - 

নুটু মোক্তারের সওযাল (প্রবাসী ) ভান্র ১৩৪৪ 

পণ্ডিত মশাই ( দেশ ) চৈত্র ১৩৪৩ 

পঞ্চকত্র (শনিবারের চিঠি ) আশ্বিন ১৩৪৪ 

পাটনী (গল্পভারতী ) বৈশাখ ১৩৫৪ - 

পিঞ্জর (চতুরঙ্গ ) আশ্বিন ১৩৪৮ 

পিতাপুত্র (প্রবাসী ) কাতিক ১৩৪৭ 


১৯২ 


পুত্রেষ্থি (প্রবাসী ) শ্রাবণ ১৩৪২ 

পৌষলক্ষমী ( যুগান্তর ) আশ্বিন ১৩৫১ 

প্রতিধ্বনি ( প্রবাসী ) আষাঢ় ১৩৪৩ 

প্রতিমা (শারদীয়! আনন্দবাজার পত্রিকা) আশ্বিন ১৩৪৪ 

প্রত্যাবর্তন ( প্রবাসী ) কাত্তিক ১৩৪৮ 

প্রসাদমালা (নবশক্তি ) ফাল্গুন ১৩৩৭ 

বড় বৌ (উপাসনা) শ্রাবণ ১৩৩৮ 

বন্দিনী কমলা (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ) আশ্বিন 
১৩৪৭ 

বাউল ( অভ্যুদষ ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ 

বাঞ্থাপুরণ ( তকণের স্বপ্ন ) আশ্বিন ১৩৬৬ 

বিষ্ণু চক্রবর্তীব কাহিনী (পরশমণি ) আশ্বিন ১৩৬০ 

বেদেনী (শনিবাবের চিঠি) কাতিক ১৩৪৬ 

বেদের মেয়ে (শনিবারের চিঠি) আশ্বিন ১৩৫৬ 

বোবা কার! (শারদীয়া আনন্দবাজাব পত্রিকা ) আশ্বিন ১৩৫১ 

ব্যান্রচর্ম (দোল সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা ) ফাল্গুন ১৩৪৩. 

ব্যাধি ( ভারতবর্ষ ) পৌষ ১৩৪৩ | 

ভূত-পুরাণ ( ইন্দ্রনীল ) আশ্বিন ১৩৭৫ 

ভুলোর ছলনা (নীহারিকা ) আশ্বিন ১৩৭২ 

ভ্রমণ কাহিনী (দেশ ) ভাদ্র ১৩৪৪ 7 

মতিলাল (প্রবাসী ) কাতিক ১৩৪২ 

মধুমাস্টার ( বঙ্গত ) অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ 

মন্থর বিষ ( দেশ ) মাঘ ১৩৪২ 

ময়দানিব ( পুজা সংখ্যা যুগান্তর ) আশ্বিন ১৩৫০ 

মরা মাটি (দিগন্ত) আশ্বিন ১৩৫০ 


১৯৩ 
১৩ 


মকর মায়া (উপাসনা) মাঘ-ফান্তুন ১৩৩৭ 
মা (পরিচয় ) আষাঢ় ১৩৪৫ 
মাছের কাটা (শনিবারের চিঠি ) মাঘ ১৩৪৩ 
মাটি (শারদীয়া যুগান্তর ) আশ্বিন ১৩৫৬ 
মালাকার (শনিবারের চিঠি) আশ্বিন ১৩৪৫ 
মালা-চন্দন ( উপাসনা ) ফাল্গুন ১৩৩৮ 
মুখুজ্জে মশায় ( বঙ্গত ) কাতিক ১৩৪১ 
মেলা ( বঙ্গত ) বৈশাখ ১৩৪০ 
'যাছুকরী (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিক1) আশ্বিন ১৩৪৮ - 
রঙিন চশম] (প্রবাসী ) ফাল্গুন ১৩৪২ 
ডিন ফাস (শনিবারের চিঠি ) ভাদ্র ১৩৪৩ 
বসকলি ( কল্লোল ) ফাল্গুন ১৩৩৪ 
রাই-কমল (কল্লোল ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ 
রাখাল বাঁড়ুজ্জে ( দেশ ) আশ্বিন ১৩৪২ 
রাঙা দিদি (ভারতবর্ষ ) ভাদ্র ১৩৪৭ 
রাজপুত্র ( প্রবাসী ) কাতিক ১৩৪৪ 
রাজ সাপ (শনিবারেব চিঠি ) বৈশাখ ১৩৪৫ 
'রাজা, রাণী ও প্রজা ( ভারতবর্ষ ) শ্রাবণ ১৩৪* 
রাঠোর ও চন্দ্রাবৎ (শনিবারের চিঠি) জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ 
রাধা (শনিবারের চিঠি) আশ্বিন ১৩৫৭ 
রাধারাণী (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ) আশ্বিন ১৩৪৫ 
রায়-বাঁড়ি (ভারতবর্ষ ) অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ 
শবরী ( দিগন্ত ) চৈত্র ১৩৫২ 
শাপমোচন ( অলক! ) অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ 
শিলাসন ( শারদীয়। যুগান্তর ) আশ্বিন ১৩৫৮ 


১৯৪ 


~ 


শেষ কথা (শনিবারের চিঠি ) আশ্বিন ১৩৫১ 

শৈলবালার তাসের ঘর ( দেশ ) অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 

শ্মশান ঘাট ( বঙ্গত ) মাঘ ১৩৩৯ 

শ্মশান বৈরাগ্য ( বঙ্গত্রী ) আশ্বিন ১৩৪০ 

শ্মশানের পথে (কালিকলম ) ১৩৪৫ 

শ্যামাদাসের মৃত্যু (শনিবারের চিঠি ) আশ্বিন ১৩৪৫ 

শ্রীনাথ ডাক্তার (বন্গপ্ী ) আশ্বিন ১৩৪১ 

সংসার (প্রবাসী ) আষাঢ় ১৩৪৫ 

সনাতন ( শনিবারের চিঠি ) কাতিক ১৩৪৮ 

সন্তান (শনিবারের চিঠি ) অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ 

সমাপ্তি (বঙগলন্মনী ) চৈত্র ১৩৪৩ 

সমুদ্র মন্থন (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ) আশ্বিন ১৩৪৩ 

সর্বনাশী এলোকেশী (উপাসনা) পৌষ ১৩৩৯ 

সাবিত্রী চুড়ি (দেশ) আশ্বিন ১৩৪৫ 

স্থকু ও ভুকু (শারদীয়া) আশ্বিন ১৩৬৮ 

স্থরতহাল রিপোর্ট ( দোল সংখ্য! £ আনন্দবাজার পত্রিকা ) 
ফাল্গুন ১৩৬৩ 

তোতের কুটো ( পুণিমা ) ১৩৩৪ 

স্থলপন্প (কল্লোল ) শ্রাবণ ১৩৩৫ 

হবি পণ্ডিতের কাহিনী ( প্রবাসী ) বৈশাখ ১৩৪৮ 

হারানো স্বর (কল্লোল ) বৈশাখ ১৩৩৫ 

হেড মাস্টার ( ইন্দ্রধনু ) আশ্বিন ১৩৬১ 

হোলি (শনিবারের চিঠি ) চৈত্র ১৩৪৪ 


১৯৫ 


তারাশংকর 


উজ্ভবলকুমার মজুমদার 

তারাশংকরের মৃতুতে বাঙল! গল্প-উপন্যাস-সাহিত্যে এক মহৎ 
বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক হারিয়ে গেল। যে মহৎ বিশ্বাস গভীর 
হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির দাহহীন দীপ্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে এই বিচিত্র 
জীবন ধারার নিয়ম-অনিয়ম ভরা ছন্দ-স্পন্দনকে এক সূত্রে গেঁথে 
তোলে, উপকরণের সমৃদ্ধিকে সমানুপাতিক পরিমাপে মিশিয়ে দেয়, 
মানুষের উন্নত চেতনার মৃহূর্তগুলিকে রক্তপদ্মের মতো নিটোল ক'রে 
রূপ দেয়, সেই বিশ্বাস, হৃদয় বৃত্তি ও দীপ্ত বুদ্ধির সন্মিলনে গঠিত এক 
দুর্লভ শিল্পী ব্যক্তিত্বকে আমরা হারিয়েছি । 

প্রথম মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার পটভূমিতে, ‘কল্লোল’ 
পত্রিকার লেখকদের সমকালেই তারাশঙ্করের আবির্ভাব। শুধু 
যুদ্ধোত্তর হতাশাই বিশের দশকের একমাত্র লক্ষণ নয়। সঙ্গে সঙ্গে 
রুশ বিপ্লবের বপান্তর ও স্বপ্নও আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল 
স্বদেশে জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। 
চিন্তাজগতে অবচেতন-লোকের নিরাসক্ত আবিষ্কারের নিষ্ঠা এসেছে । 
মার্কসের দবান্দিক বস্তবাদ দৃষ্টি ভনির পরিবর্তন আনছে। পরিবেশ 
ও মানসিকতার জটিল সম্পর্ক নিয়ে তখন আমরা চিন্তান্বিত। স্বদেশ- 
চেতনাকে বিশ্বচৈতনারই ছোট সংস্করণ বলে জেনেছি আমরা । এবং 
সেই স্বদেশ যে মাটির নয়, মানুষের, শুধু স্থবিধাভোগীর নয়, শোষিত 
অবদমিত মানুষেরও--এও আমর! ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি। 
কল্লোলের নতুন লেখকগোষ্টী সেই আলোড়িত জীবনে জিজ্ঞাসার 
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দৃষ্টি মেলে ধরেছিলেন । কিন্তু সেই আলোড়ন দেখে তারা যতটা 
উত্তেজিত, স্বস্থির শিল্পবোধে ততটা আন্তরিক নন তারা । শিল্পবোধের 
গভীরে যে অভিজ্ঞতা আন্তরিকতায় নিবিড় ও ব্যাপক হয়ে থাকে তা 
তাদের আয়ন্তের বাইরে ছিল তখন । তাই ছোট গল্পের পরিসরে 
কল্লোলীয়দের অভিজ্ঞতা যতটা শিল্পকেক্দ্রিক, উপন্যাসের বড় আধারে 
সেই অভিজ্ঞতা অগভীর চাঞ্চল্যে কেন্দ্রচ্যুত। এইজন্যই কল্লোল- 
গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বঅভিজ্ঞতায় নিষ্ঠাবান তারাশংকরের মানসিকতা 
মেলেনি | কল্লোলীয়রা মূলতঃই নাগরিক। তাঁরা বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ 
মন নিয়ে ক্ষোভ-যন্্রণা-নৈরাশ্যে এক নেতিবাদী আন্দোলন গড়ে 
তুলেছিলেন। মূলভঃই গ্রামের মানুষ তারাশংকর একটি আদর্শবাদী 
রাজনৈতিক জীবন-চর্চার ফাকে ফাকে সাহিত্য চর্চা করছিলেন। 
ছুঃখীজনের সেবার ভার নিয়ে এক গ্রাম্য সরলতা ও উদারতাকে 
" আশ্রয় করে তারাশংকর তার শিল্পীসন্তাকে খুব. স্বাভাবিক পথে ধরা 
বাঁধা খাভে' প্রকাশ করছিলেন । 
কিন্তু তবুকল্লোলীয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্প “পোনাঘাট পেরিয়ে’ 
এবং শৈলজানন্দের রাঢ-অঞ্চল-ভিত্তিক আর একটি গল্প তার দৃষ্টি 
খুলে দিল, জীবনের বিশেষ একটি অজিত: অভিজ্ঞতার ওপরকার 
সান্প্রতের আবরণটুকু খসিয়ে দিল। এক তীব্র যন্ত্রণা বোধ 
তারাশংকরকে আত্মপ্রকাশের এক অপূর্ব ছুঃখদীর্ণ পথে টেনে নিয়ে 
গেল। কল্লোলীয়দের সঙ্গে তারাশঙ্কর কোথায় যেন এক আত্মিক 
যোগ খুঁজে পেলেন। | - | 
সেই যোগটি কোথায়? কল্লোলীয়দের রচনায় নাগরিকতার 
প্রলেপের ভিতর থেকে জীবনের নিষ্ঠুর ওঁদাসীন্ত আত্মপ্রকাশ করে- 
ছিল। মানুষের ব্যর্থতার চেহারা বড় অসহায় হয়ে ফুটে উঠেছিল । 
তাছাড়া ছিল কাদা-মাটি কালি-ঝুলি মাখা মানুষের আদিম প্রবৃত্তির 
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প্রকৃতিবাদী প্রভাবিত উপস্থাপনা । কল্লোলীযদের এই বৈশিষ্ট্য- 
গুলিকেই তারাশংকর তাঁর অভিজ্ঞতার স্বক্ষেত্র বলে চিনেছিলেন | 
অসহষোগ আন্দোলনে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে তারাশংকর -- 
দলীয় রাজনীতির উর্ধে দেশপ্রেম ও বিশুদ্ধমীনবিক আদর্শ সম্বল করে 
সাহিত্য-্থষ্টিতে মনোযোগী হলেন। কল্লোলীয়দের নেতিমূলক 
ৃষ্টিভজি উপন্যাস-শিল্পে ব্যর্থ হলো। কিন্তু তারাশংকর দেশপ্রেম 
ও ব্যাপক মানবিক সহানুভূতি অবলম্বন করে এক দৃঢমূল জীবনদৃষ্টি 
পেয়ে গিষে লিখলেন চৈতালী ঘূর্ণি, পাষাণপুরী, রাইকমল, ধাত্রী- 
দেবতা, কালিন্দী, গণ-দেবতা, কবি ইত্যাদিব মতে! স্থাধী কীতির 
উপন্যাস। কল্লোলের ক্টিনেণ্টাল ফ্যাশানকে দুরে রেখে জাতীর 
আন্দোলনের মুখে জাতির প্রাণসত্তার গভীর প্রদেশের দিকে 
তারাশংকর গল্প-উপন্তাসের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন | যে পথে তিনি মুখ : 
ঘোরালেন সেদিকে বস্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তিনজনেই গেছেন। ২ 
তবু এই মুখ ঘোরাবার কৃতিত্ব তারাশংকরকে নতুন, করে দিতে ইচ্ছে 
করে এই জন্যই যে তার সমকাল তার সামনে এক ব্যাপক অগভীর 
চাকচিক্যময় শিল্পে মন ভোলাবার চেষ্টা করেছিল । 

তবু তিরিশের দশকে তারাশংকর এই পথে দৃঢনিষ্ঠ নিঃসঙ্গ 
পথিক নন। বিভূতিভূষণ প্রকৃতি মানুষের রহস্য-আবিষ্ষারে মগ্ন 
হয়েছিলেন, বিশ্ব বুহস্যের প্রাণবেদনাকে চেতনায় অনুভব করবার 
চেষ্টা করেছিলেন । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁপনিবেশিক বাঙালী 
মধ্যবিত্ত জীব্নের আকাঙ্ক্ষার ন্ববপ-নির্ধারণে তৎপর হয়েছিলেন 
এই দশকেই | তারাশংকরের মতোই এঁরা বিদেশী গল্প-উপন্যাসের 
রীতি-প্রকৃতি -সম্পর্কে কমবেশি সচেতন থেকেও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে 
আন্তরিক | | 

বীরভূমের যে অঞ্চলে তারাশংকরের প্রথম জীবন কেটেছিল সেই 
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লাভপুরে তখন জমিদার ও ব্যবসায়ী পরিবারের প্রতিদ্বন্দিতা 
চলেছে। ব্যবসায়ীরা বৈষ্ণব, জমিদারেরা শাক্ত! সেই সংঘর্ষের 
ধাক্কাতেই তার শিল্পীমন প্রথম সচেতন হয়েছিল । আর সেই অঞ্চলই 
তার সাধিক চেহারা নিয়ে তারাশংকরেব গল্প-উপন্াসে দেখা দিয়ে 
ছিল। বীরভূমের কক্ষ পিপাসার্ত জীবনের ছবি পাই গণদেবতা 
ধাত্রীদেবতায়। মধুরাক্ষীর প্লাবন, নদীতীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের অর্থ- 
নৈতিক বিপর্যয়, দলাদলি আর জঘন্য ঈর্ধায় যে জীবন বিক্ষুব্ধ তার 
ছবি দেখি গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে । বিধ্বস্ত সামন্ততন্ত্র ও সাঁওতালদের . 
সংসার-বাধার বাসনা ট্র্যাজিকফপ নিয়েছে কালিন্দীতে। গ্রাম্য 
অলস-বেকারের ছবি ফুটেছে কবির মধ্যে এবং কয়েকটি বিখ্যাত 
গল্পে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বান্দিক ছবি ফুটেছে হাস্থলি 
বাকের উপকথায়। বিশেষ করে যে শ্রেণী-সংঘর্ষয তারাশংকরের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দে অভিজ্ঞতা তাঁর বহু বড উপন্যাসেই স্থান 
পেয়েছে । 

শ্রেণী-সংঘর্ষ ছাড়া তারাশংকরের গল্প-উপন্যাস রচনার আর 
একটি অভিজ্ঞতা উৎস হলো লোৌকজীবন ৷ তার অনেকগুলি উপন্যাসে 
আঞ্চলিক পটভূমির সঙ্গে লোৌকজীবনের এঁতিহা গভীরভাবে 'যুক্ত। 
রাড অঞ্চলের বেদে আর বৈষ্ণব এই দুইটি সম্প্রদায়ের ওপরেই তারা- 
ংকরের ঝৌক বেশি । রাঢ় অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকেই' বহু অনার্য 
উপজাতি রযেছে। পরবর্তীকালে তারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে চিহ্নিত 
হলেও তাদের আদিম মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তারা রক্ষা করেছে। 
রসকলি আর তুলসীর মালা তাদের বাইরের লক্ষণ, মৌলিক 
জীবন ধর্ম নয়। তারাঁশংকরের গল্পে উপন্যাসে এদের ধর্ম ও জীবন 
চর্চার মৌলিক ছন্দ ও জীবন-রহস্য আশ্চর্ঘভাবে ধরা পড়েছে। 
তেমনি ধরা পড়েছে বেদে-সমাজের জীবন | বরা অঞ্চলের বাঙালী 
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সংস্কৃতির সঙ্গে বেদের জীবন অঙ্রাঙ্গীভাবে জডিত। এই বেদের 
জীবন তারাঁশংকরের কয়েকটি শিল্পোতীর্ণ গল্প ও উপন্যাসের 
প্রেরণা জুগিয়েছে। এই লৌকিক জীবনের প্রকাশ স্থৃক হয়েছে 
হাস্থলি বাকের উপকথায। নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, রাধা 
ইত্যাদি উপন্যাস এবং যাড্ুকরী, বেদেনী, মেলা, রসকলি, নারী ও 
নাগিনী ইত্যাদি অবিস্মরণীয় ছোট গঞ্পগুলি এই লোক-এঁতিহা 
ব্যবহারেই প্রাণবন্ত । এই সব রচনায় তাঁরাশংকর যে এতিহা-নিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়েছেন, সে নিষ্ঠা কল্লোল-পত্রিকার অন্যান্য লেখকগোষ্ঠীর 
মধ্যে দুর্লভ বললেই হয়। নাগরিক মানসিকতায় এই লোক- 
জীবনের উৎস্য-ধ্বনিটিকে সাহিত্যে ধরা প্রায় অসম্ভব। এই 
এঁতিহ যোগের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ’ উপন্যাস ও ‘বোষ্টমী’ 
গল্পটির কথা মনে পড়ে | চতুরঞ্জে ব্যক্তিচেতনার প্রকাশটাই মুখ্য | 
কিন্তু উপন্যাসটির ভিত্তি হলো আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ( বাউল- 
বৈষ্ণব ) রস-সাধনাকে | সেই সাধনার বিপজ্জনক দিকটিকে দেখিষে 
দিয়ে এই নব পদ্ধতির উপন্যাসের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ এঁতিহালগ্ন 
করেছেন। বোষ্টমী গল্পেও এই সাধনাব মহত্তর দিকটি উদ্ঘাটিত 
হয়েছে। এই- সাধনাই আদিম লোকজীবনে কেমন কপ নেয় 
তারাশংকর তা-ই দেখিয়েছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের প্রদশিত এই 
এতিহা যোগের পথেই তারাশংকর এক মহৎ, শিল্প-লোকের জরষ্টা 
হয়ে দেখা দিখেছেন | মহৎ এই কারণে যে এই সব লোক-কথার 
ছকে বাঁধা, লোৌক-কথার ভাষা-ভঙলগিতে বলা গল্পের চরিত্রগুলি প্রায়ই 
সরল বিশুদ্ধ নৈতিক উপলব্ধির মাধ্যমে অস্তিত্বেব প্রাঞ্জল অন্বয় 
খুঁজতে বেরিয়ে লোক জীবনের বলিষ্ঠ তআোতে অনায়াসে মিশে 
গেছে। অভিজ্ঞতার- একদিকে এই লোক-সংস্পর্শ ও অন্যদিকে 
মহৎ উপলদ্ধি (যে উপলব্ধিতে চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিত বিশেষ মূল্যে 
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টি 


অসাধারণ তাৎপর্য লাভ করে )-_এই দ্বিমাত্রিক গভীরতাই তারা 
শংকরকে ঞ্রুবত্বে প্রাতিষিত করেছে। | 

ক্রমশঃ তারাশংকর তীর স্বক্ষেত্র ছেড়ে মুখ ফিরিয়েছেন নাগরিক 
জীবনে । এবং নাগরিক জীবনেও সেই পূর্বেকার অভিজ্ঞতালন্ধ কাল- 
কালান্তরের সংঘর্ষ, আভিজাত্য ও বংশশুদ্ধি, জন্ম-রহন্য ইত্যাদি 
সমস্যাকে আরোপ করেছেন তিনি। শহরের মধ্যবিত্তের জটিল 
সমস্যাকে ধরবার চেষ্টা সেখানে নেই। শহরের পটভূমি জীবনের 
শিল্পরূপের অবিচ্ছে্চ অঙ্গ নয় সেখানে । জীবনের সমস্যা কৃত্রিম 
অতিনাটকীয়তা ও রহস্য কৌতুহলে চাপা পড়েছে । ইতিহাস এবং 
জাতি ও শ্রেণী-বৈচিত্্যকে একটা সামগ্রিকতার ধারণায় ধরতে গিয়ে 
বিক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যহীন হযে পড়েছে সেই সব লেখা । অথচ এই 
পর্বেও যখন তিনি মাঝে মাঝে এঁতিহালগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেছেন, 
স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন, তখন আগেকার সেই স্ফুলিজ দীপ্তি চোখে 
পড়েছে। মঞ্জরী অপেরাতে বাঙলাদেশের যাত্রার লোক-এঁতিহ ও 
অভিনয়কল! শিল্পীর আন্তরিক অভিজ্ঞতাষ জীবন-সংগ্রামের 
অবিচ্ছে্ভ পরিপ্রেক্ষিত গড়ে তুলেছে। অরণ্যবহ্নি'তে সাঁওতাল 
বিদ্রোহের ছবি সেই একই নিষ্ঠায় শিল্পিত। 

সাহিত্যের স্ববূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 
জীবন মহাশিল্লী। লক্ষ লক্ষ মানুষের ছবি অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও 
বহু শত মানুষ ইতিহাসে উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। জীবনের 
এই সৃষ্টিকে সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যে ধরতে পারলে তবেই তা 


- অক্ষয় হয়। তারাশংকর সেই জীবন-শিল্পীর রূপ-রচনাকে অক্ষয় করে 


গেছেন। পূর্ণ চক্রবর্তী, শিবনাথ, শশী ডোম, ল্যালা, তারিণী মাঝি, 
নিতাই কবি, জীবন মশাই, গোরাবাবু এই রকমই কয়েকটি উজ্জ্বল, 
প্রত্যক্ষ ও অক্ষয় মূৰ্তি যার! রবীন্দ্রনাথের ভাষায “জীবনের প্রভাবে 
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সজীব'। কিন্তু, ববীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন, জীবন যেমন মুত্তিশিল্পী,- 
তেমনি জীবন রসিকও বটে এবং সেই রসের পরিবেশন-পাত্রে 
মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দানও থাকা চাই! 
পরবর্তীকালে তারাশংকর তাঁর রসের পাত্র বদলে মর্মান্তিক ভুল 
ক'রে আরও তীক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন মহারসিক জীবনকে 
রসের কোন্‌ স্বকীয় পাত্রে দক্ষ কারিগরের মতো তুলে ধরতে পারতেন, 
তিনি। 


পত্রিকা পর্যালোচনা 


(এই বিভাগের উদ্দেশ্য সারা বছরের সামযিক পত্রিকার 'গতি- 
প্রকৃতি নিৰপণ। সাময়িক পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করেই আধুনিক 
কালের বাংলাসাহিত্য নব নব ধারায় বিকশিত হযে উঠেছে। সৃতরাং 
সাময়িক পত্রের 'পূর্ণা্ ইতিহাস বচনার বিশেষ প্রযোজন আছে। 
সেই ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগৃহীত হবে এই বিভাগের মাধ্যমে । 

সারা বছবে নৃতন প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা, বিশেষ সংখ্যা- 
গুলির পরিচয় ও শারদীযা সংখ্যার বিবরণ__মোটামুটি এই তিনটি 
বিভাগে এই সমীক্ষা চালান হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সবচেয়ে 
বড অন্থবিধা হচ্ছে এই যে--পত্রিকাগুলি আমরা ঠিকমত সংগ্রহ 

“করতে পারছি না। অধিকাংশ সময়েই তথ্যের জন্যে আমাদের 
অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয়। আমরা অনুরোধ জানাই যে প্রতিটি 
পত্রিকা সম্পাদক যদি নিয়মিত আমাদের পত্রিকা পাঠান, তাহলে 


আমাদের এই বিভাগটি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যনির্ভর হযে উঠবে |) 


নুতন পত্রিকা ১৩৭৮ 
অধুনা ( কবিতা )--১৩৭৮, স্থৃধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, হালি শহর, 
২৪-পরগণা | 
আমরা ( মা, সাহিত্য )--জুলাই ১৯৭১, জয়েশ ভট্টাচার্য, পোঃ- 
রহৃলপুর, বর্দমান-১। 
উত্তর-সৈকত (মিনি, ত্রৈমাসিক )-_আশ্রিন-অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, 
প্রিয় কুসুম চক্রবর্তী, ময়নাগুডি, জলপাইগুডি | 
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কবিতা পঁচিশে (কবিতা )--:১৩17৮, শুভ মুখোপাধ্যায়, ১০-১ই 
স্থইনহো। ষ্ট্ৰীট, কলি-১৯, '২৫। 

কাল- দ্রঃ বিশেষ সংখ্যা। 

কালিয়--১৩৭৮, গৌরী গুপ্ত, ২০বি, বৃন্দাবন মল্লিক লেন (নর্থ), 
কলি-৯, ১ টাকা । 

ছন্দক (মিনি )_-১৬ই শ্রাবণ ১৩৭৮, রবিরতন টি পোঃ 
বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া, ১ টাকা | 

ছুটি ( ত্ৰৈঃ, সাঃ)__কনকেন্দু মজুমদার, ৩৭, রসা রোড সাউথ 
থার্ড লেন, কলি-৩৩, '৩২। 

জালার্ক (ত্রৈঃ, সাহিত্য )- শ্রাবণ-আশ্বিন ৭৮, স্বপন দাসাধি- 
কারী, সরোজ দাস, ৬-১, পিটার লেন, কলি-১২, ১ টাকা | 

জোনাকি মন ( ত্ৰৈঃ সাহিত্য )--আধাঢ় ১৩৭৮, শ্রীস্থন্দবগোপাল 
সাহিত্যরত্ব, পড়াশোনা, (হরগৌরীতল। ) পোঃ__বোলপুর, বীরভূম, 
‘Ge | 

জ্যোতিষ্ক (সাধারণ )-_জানুষারি ১৯৭২, দিলীপকুমার সান্যাল, 
জ্যোতিক্ষ প্রকাশনী, ১৯৩ শীলস্‌ গার্ডেন লেন, কলি-২, ৬০। 

নোনাই (সাহিত্য )--১৩৭৮, সন্তোষ পাত্র, স্থধীর চৌধুরী, 
আলিপুর ছুযার জংশন, জলপাইগুড়ি, ১ টাকা । 

পরাগ ( ত্রৈঃ বিবিধ )--মাঘ-১৩৭৮, সৌমেন কুমার কোলে, গ্রাম 
+ পোঃ-খিলা, হাওড়া, ১ টাকা। 

বর্ণালী (ত্রৈঃ, বিবিধ )__আধাঢ-ভাদ্র ৭৮, জয়দেব দাস, 
মধুবাটী, পোঃ_বলরামবাটী, হুগলী, "৩০ | 

বালার্ক__দেশমৃত্তি চৌধুরী, স্বস্তি বিগ্কাষতন, ৮২1২, মহাত্মা গান্ধী 
রোড, কলি-৯, '৫০। 

বাঙলাদেশ ( সাপ্তাঃ, বিবিধ )--১লা মে, ৭১, জীবন লাল 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলাদেশ পাবলিকেশন্স, মার্কেন্টাইল বিজ্ডিংস, ‘বি’ 
ব্লক, ৯ লালবাজার স্পট, কলি-১, ৩০ প-_১৬ টাকা। 

বিচিত্রা_নলিনীকুমার চক্রবর্তা, স্থব্রত রাহা, জীবন ভৌমিক, 
৪০, শীন্তিরাম রোড, বালি, হাওড়া, ১ টাকা । 

বিবর্তন (দ্বিমাসিক, সাহিত্য )__নভেঃ-ডিসেঃ ৭১, পথিকগোষ্ঠী, 
ডিমাপুৰ, নাগাল্যা্ড, ৬০। ৃ 

বজনীগন্ধ! ( মাঃ, সাহিত্য )_-১৩৭৮ ১০, বাণী বাসমণি রোড, 
কলি-১৩। 

রাজজ্যোতিষী (মাঃ, জ্যোতিষ )-__জানুয়াবি ?৭২, বীরেশ্বর 
চক্রবর্তী। জ্যোতিষ বার্তালয়, ১।২এ নীলাম্বর মুখার্জি ট্রাট, কলি ৪ 
১৫০ | 

লোকসংস্কৃতি (ত্র, লোকসাহিত্য )--১৩০৮, ভঃ ছুলাল চৌধুরী, 
আযাকাডেমি অব ফোকলোর, ২৬৫ যোধপুর পার্ক, কলি-৩৯ 
১৫০ | / 

শহ্য (সাহিত্য )_১৩৭৮, অমিতাভ বস্তু, ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, 
কলি-১২, ৫০ 

সত্যযুগ (দৈনিক )--১৭ই জানুয়ারি ৭১, বিবেকানন্দ মুখো- 
পাধ্যায়, ১৩, প্রফুল্ল সরকার ট্রিট কলি-১,'২২। 

সময়ানুগ (কবিতা )-_-১৩৭৮, কেদাঁর ভাছুভী, দেবকুমার বঙ্গ, 
৯1৩, টেমার লেন, কলি-৯, -৫০। 

সরণী (ত্রেঃ সাহিত্য )-_ দেওয়ালী, ১৩৭৮, তপন কুমার ভৌমিক 
সীমচক, ধূরখালি, হাওড়া, '৫০। 

সংলাপ (১৩৭৮ )- শেখ সালাউদ্দিন, ১১৯ বি, বি, সি, জি, 
আর, রোড, কলি-২৩, '৬৫। 

সাম্পান ( ছোটগল্প )--১৩৭৮, প্রদীপ কুণ্ডু ও পার্থসারথি গুপ্ত, 
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ব্লক-ডি, ফ্ল্যাট-৪, কড়েয়া গভঃ কোয়াটাস, ৯৮ কড়েযা রোড, 
কলি-১৯, ২০ | 

সারবান--২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৮, ভোলানাথ শীল, ৪১ পরাশর 
রোড, কলি-২৯, "১০ | 


বিশেষ সংখ্যা-১৩৭৮ 


অধুনা বাংলাদেশ সংখ্যা, ফেব্রুঃ ৭১, রাখাল বিশ্বাস, ৫৯ পটুয়া 
টোল! লেন, কলিকাভা-৯, ১ টাকা । 
অন্বিষ্ট--অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৯-১-১-এ 
লন্মনী দত্ত লেন, কলি-৩। 
অশ্থিউ-_মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্য! ৷ 
অমৃত-_বাংলাদেশ সংখ্যা, ২৩শে বৈশাখ ১৩৭৮, তুষারকান্তি 
ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলি-৩, ২০০ | 
'অমৃতের'র রবীন্দ্রজন্মোত্পবে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাগুলি মূল 
রচনা এবং আলোচনার সমন্বয়ে বিশেষ]গুকত্বপূর্ণ। আলোচ্য সংখ্যাটিও 
তার যথাযোগ্য মান বজায় রেখেছে। ওপার বাংলার রাজনৈতিক 
আন্দোলন নিয়ে এপার বাংলার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের মননশীল 
প্রবন্ধই শুধু এই সংকলনে স্থান পাঁয়নি, সেই সংগে ওপার বাংলার 
সাহিত্যিকদের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সংগেও আমাদের পরিচয় 
ঘটেছে। 
অমৃত-_.অবনীন্দ্র সংখ্যা, ২৭শে শ্রাবণ ১৩৭৮, '৫০ | 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের 
"আলোচনা করেছেন-_আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভূদেব চৌধুরী, সুধানন্দ 
‘চট্টোপাধ্যায়, সথা বন্ধু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সনগুকুমার গুপ্ত প্রমুখ। 
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অমৃত-_ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা, ২৫শে ডিসেম্বর ১৭১, ১৫২ 
উদর্ক-নববর্ষ সংখ্যা, মার্--১৯৭১, পঞ্চ মিত্র, 00 অধ্যাপক 


"অতুল রঞ্জন দেব, হাসপাতাল রোড, করিমগঞ্জ, আসাম, ১৫০ | 


সংকলনটি হুমুত্রিত ও মূল্যবান রচনাধ সমৃদ্ধ, উল্লেখযোগ্য রচনা 
গুলি হল--রবীন্দ্রকাব্যের স্বাভাবিক ছন্দ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, 
সমাজ দর্পণে বিদ্ভাসাগর £ গ্রুবজ্যোতি ভৌমিক, বিদ্ভাসাগর চরিত £ 


জিতেন সেন প্রভৃতি প্রবন্ধ। দীননাথ সেনের নাটক 'দুর্যোদয়? | 


বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের কিছু গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতাও 
প্রকাশিত হয়েছে। 

কাল ( ত্ৰৈঃ, সাঃ )-_প্ৰঃ প্রকাশ, মে ১৯৭১, বিমান দেব, খোয়াই, 
পশ্চিম ত্রিপুরা, ২৫, বিশেষ সোনার বাংল! সংখ্যা। 

ভিযেংনামী কবি তা কুয়াং ত্রাং-এর কবিতাটি ছাডা, অন্য সব 
কবিত। এবং প্রবন্ধগুলি বাংলাদেশ সম্পকিত। লিখেছেন__দেবী 
রায় চৌধুরী, পীযূষ রাউত, চন্দন সেনগুপ্ত, প্রদীপবিকাশ বায়, মানিক 
ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্র ঘোষ, বিমান দেব, হীরা, শান্তিময় বিশ্বাস, অমিতাভ 
চক্রবর্তী, শ্যামল রায়চৌধুরী । 

কালি ও কলম__তারাশঙ্কর-স্যৃতি সংখ্যা, অগ্রঃ ১৩৭৮ মূল্য 
৩"৭৫, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্র ট, কলি-১২, পৃঃ ৩২৪ । 

প্রায় সত্তর জন ভারতীয় লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


. সাহিত্যের বিভিন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন । 


কিন্তু-সোনার বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ও সোনার বাংলা 
দেশকে নিবেদিত বিশেষ সংখ্যা, পরিতোষকান্তি পাল ও ব্বপনকুমার 
প্রামাণিক, মে ৭১২৫ | 

মিনি পত্রিকা হলেও কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সুলিখিত । 
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কোচবিহার সমাচার, বিশেষ রাস সংখ্যা, যোগেশচন্দ্র বায়, 
রূপসী কলোনী, কোচবিহার, ০*২৫। 

ক্ষণিকা, যামিনী রায় সংখ্যা, ২৫-এ বেনিয়াটোলা ট্রাট, কলি, 
১০০ | 

গল্প কবিতা--কাছে দুরে কোলকাতা, পাশে বাংলাদেশ, ৮-৯ 
সংখ্যা, মে-জুন ১৯৭১, কৃষ্ণগোপাল মল্লিক, ১৭-১-ডি, সূর্য সেন ষ্রীট, 
কলি-১২, ১:৫০ ৷ | 
- কোলকাতার উপর রচিত আধুনিক কৰি, ও সাহিত্যিকদের রচিত 
গল্প প্রবন্ধ কবিতা পুনমুর্্রিত। বাংলাদেশের কয়েকজন লেখকের 
সাম্প্রতিক সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত লেখাও স্থান পেষেছে। 

গ্রন্থজগত্ বাংলাদেশ সংখ্যা, এপ্রিলমে ১৯৭১, বিনোদলাল 
চক্রবর্তী, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯, ৫০ | 

সূচী__ভাষায় এক্য £ রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষার রীতিনীতি ও 
সম্ভাবনা £ ডঃ মুহম্মদ শহীছুলাহ পূর্ববাংলার প্রবন্ধ সাহিত্য £ 
নারায়ণ চৌধুরী, ওপার বাংলার সাহিত্যাকাশ £ সুনীল মুখোপাধ্যায়, 
বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার কবিতা £ রাণা বন্ধু, পুর্ব বাংলাব রম্য 
সাহিত্য ঃ আনোয়ার পাশা, পূর্ববাংলার প্রকাশন শিল্প ঃ প্রকাশ 
ভাণ্ডারী । 

গরন্থপরিক্রমা--বাংলাদেশ সংখ্যা; ৮ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ৩১ ভ্যৈষ্ঠ 
১৩৭৮, অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ৩০-১ বি কলেজ রো, কলি-৯, 
৬৬ | ৯ | 
বেশ কয়েকটি মননশীল প্ররন্ধের সমাবেশে সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ । 
বাংলাদেশের অভ্যুদয়-_সম্পাদকীয়, মানবতীর্থের পথে প্রত্যাবর্তন 
পান্নালাল দাশগুপ্ত, বাংলাদেশের যুদ্ধ ও আমরা--বিবেকানন্দ রায়, 
উদ্বান্ত সমস্তা £ তখন ও এখন-_নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিদেশী দৃষ্টিতে 
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রি 


পাকিস্তান ও রাংলাদেশ--একটি সংকলন, 'পাক পবরাষ্ট্রনীতির 
তিনযুগ- প্রফুল্ল চন্দ, বাংলাদেশের..ুদ্ধ ও পাক্‌ অর্থনীতি-__দ্বীপেশ- 
চন্দ্র ভৌমিক, পূর্বব্জ-বাংলাদেশ হবে কি করে__দিলীপ সেন। 
গ্রন্থপরিক্রমা-_ প্রবন্ধ-সঙ্কলন, ১৫ সেপ্টেম্বৰ ১৯৭১। 

কয়েকটি বৈচিত্রযধর্মী প্রবন্ধের সমন্বয়ে সংকলনটি সমৃদ্ধ । 

সূচী-_প্রাচীনভারতে দিনচর্ষাঃ মন্দাক্রান্তা বস্তু, ব্যান্কিংয়ে নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গীঃ .সন্ভোষকুমার, অধিকারী, ভারতের -বৈদেশিক নীতি ঃ 
অতুলানন্দ চক্রবর্তী, পুর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন 
রাজনীতির 'বই £ স্থশান্ত বস্তু, নবজাতক রবীন্দ্রনাথ £ নির্মলকুমার 
ঘোষদস্তিদার, অক্ষরে অক্ষবে ইতিহাস £ জেমস প্রিন্সেপ ও ফ্রাসোয়! 
শাপোলিয়__কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত । 

“ চিত্রাঙদা__তারাশংকর সংখ্যা_৪ ০০ 


চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার-_বাধ্ধিক পত্র, রজত জয়ন্তী সংখ্যা ' 
১৩৭৮, বিবেক বন্দোপাধ্যায় ও রাণা বস্থ-_চিন্মধী স্মৃতি পাঠাগার, 
২৬/৮ এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯, মূল্যের উল্লেখ নেই | 

মুদ্রিত এই পত্রিকাটিতে ১৩৭৭ সালে পরলোকগত মনীষীদের 
ও ধাদের শতবর্ষ উদ্যাপিত হয়েছে তাঁদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও তাদের . 
রচনা পুনর্মুত্রিত হযেছে। প্রত্যেকের ছবিও আছে। 

জাগরী-_রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ৯৩৭৮, অপুর্বকুমার 
সাহা, ৭৪/৫ এ বাগবাজার ষ্টীট, কোলকাতা-৩, '৫০ | 

বিশেষ সংখ্যা হলেও দু'একটি রবীন্দ্র-নজরুল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ 
ছাড়া অন্যান্য রচনাগুলি সাধারণ বিষয়ক। 


ংকার-উঈদ সংখ্যা, নুরুল ইসলাম, কানখুলিঃ নারে 
কলি-২৪, ১৫০ | | 
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দেশ- সাহিত্য সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৮, শ্রীঅশোককুমার 
সরকার-_৬, প্রফুল্ল সরকার ষ্টীট, কলি-১, ২'০০। 

‘দেশ’ পত্রিকার সাহিত্যসংখ্যাটি দীর্ঘকালের একটি এঁতিহা মণ্ডিত 
বিশেষ সংখ্যা। এবারে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-অর্থ নৈতিক- 
সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে নামকরা লেখকদের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 
এছাড়া মোহিতচন্দ্র সেনের জন্মশতবাধিকীকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ 
ও মোহিতচন্দ্রের পত্রগুলি সংখ্যার আকর্ষণবৃদ্ধি করেছে। বর্তমান 
" সংখ্যাটি দেখে একটি কথাই মনে হয়েছে যে, যেহেতু আলোচ্য বিষয়- 
গুলি সাহিত্য-সংক্রান্ত নয়, সেজন্য এর “সাহিত্য সংখ্যাঁ নামের 
সার্থকতা কোথায। “এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই’ তালিকাটি 
মূল্যবান হলেও, পূর্ণাঙ্গ নয় 

দেশ__বাংলাদেশ সংখ্যা, ওরা বৈশাখ, ১৩৭৮, ০'৬* | বাংলা 
দেশ সম্পর্কে কিছু কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত। 

দেশ-_ তারাশঙ্কর সংখ্যা, দই আশ্বিন ১৩৭৮, *'৬০ | 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ । 

দেশ--বিনোদন সংখ্যা, ডিসেঃ ১৯৭১, ৪০৯ 

প্রগতি__উঈদ সংকলন, মোহম্মদ আলি, আকড়া মাদ্রাসাবাজার 
বাঁটানগর, ১৪-পরগণা, ১০*। 

বুলবুল_্বাধীনতা সংখ্যা, আগস্ট ১৯৭১, এস. এম সিরাজুল 
ইসলাম, ২, ওয়াঁলিউল্লালেন, কলি-১৬, ০৭৫ 

এম. আবদুর রহমানের--“ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম 
মহিলাদের অবদান? প্রবন্ধটি ছাডা বিশেষ সংখ্যার সমর্থক অন্য কোন 
রচনা নেই। তবে অন্যান্য লেখাগুলিও পাঠষোগ্য। 

.বুলবুল--এস এম. সিরাজুল ইসলাম, বিশেষ রমজান সংখ্যা, 
অক্টোবর ১৯৭১, ০'৫০ | 
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জালা 


রমজান বিষয়ে গল্প-কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন_এম. আব্দুল 
রহমান ফিরোজী, আব্দুর রজ্জাক, এম. আবার রহমান, নারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় । 

ভূবন-_-৬ষ্ঠ বর্ষ ওয়, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৭৮, নয়নকুমার রায়, ২নং 
ভূবননগর (গভঃ স্বীম ), পোঃ চন্দননগর, হুগলী, ১:*০, বাংলাদেশ 
সংখ্য1। 

বালাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে কবিতা লিখেছেন__-নচিকেতা 
ভরদ্বাজ, নয়নকুমার রায়, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, কাশীনাথ ঘোষ, মোহিনী- 
মোহন গাঙ্গুলী, নিমাই মান্না গ্রীভৃতি | 

মশাল-_বাংলাদেশ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা_-১৩৭৮, বর্ষিম চক্রবর্তী, 
সংস্কৃতি (সাহিত্য বিভাগ ), চাকপোতা, আমতা, হাওড়া, ০২৫ । 

বাংলাদেশকে নিয়ে বিভিন্ন কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন- নিমাই 
মান্না, স্ুনির্মল কুণ্ডু, রণজিৎ পাল, বঙ্কিম চক্রবর্তী, প্রবীর গন্গোপাথ্যায় 
দিলীপ চক্রচর্তী, জগন্নাথ দত্ত, অকপ মান্না, উৎপল মান্না, শ্যামা 
পালচৌধুরী, ত্রিদীব রায়, রণজিৎ কাড়ার, অমিত দোলুই, হৃষিকেশ 
ঘোষ, কাশীনাথ ঘোষ, শংকর সেনগুণ প্রমুখ । 

মানবমন-__বিশেষ অক্টোবর পাভলভ সংখ্যা, ১*ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 
অক্টো-ডিসেঃ ১৯৭১, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৩ ০০, পুঃ 
১১০ | | 

মনোবিজ্ঞানী ইভান পেত্রভিচ পাভলভের ১২২তম জন্মদিবসকে 
স্মরণ করে-_মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক 
থারা পরিচারক ত্রৈমাসিক পত্রিকা “মানবমন'এর বর্তমান সংখ্যাটি 
নিবেদিত হয়েছে । পাভলভের তত্ব নিয়ে একটি মাত্র রচনা 
প্রীমনোবিদের “আক্রামকের মন ও সমাজ’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত। 
অন্যান্য প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু যেমন বিবিধ, তেমনি মননে সমৃদ্ধ । 
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ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “নাটকীয়সমীন্ষা নামক সমীক্ষা নিয়ে 
নাটক রচনা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবীদার । পত্রিকাটি স্থধী সমাজের 
সাধুবাদ পাবে। 

মুকুর-_বিশেষ বাংলাদেশ সংখ্যা, আধাঢ ১৩৭৮, সভাপতি. 
আব্দল জব্বার, বাওযালী (রথতলা ), ২৪ পরগণা, ১০*। বাংলা- 
দেশ সম্বন্ধীয় ছু’ একটি নিবন্ধ ছাডা সাধারণ গল্প-কবিতা ও প্রবন্ধ, 
স্থান পেয়েছে। তবে রচনাগুলি পাঠযোগ্য। | 

যষ্টিমধু-_বাঙল! দেশ, বৈশাখ +৭৮, কুমারেশ ঘোষ, ২৮-৩-আর, 
রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪, ৭৫। সংকলনটিতে বাংলা ও. 
বাঙালীকে নিয়ে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের রচনার 
পুনমু'দ্রণ কৰ! হয়েছে। এটি একটি সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থের মর্যাদা 
লাভ করবে। এ জাতীয় সংকলনের তাৎপর্য বোঝাতে হলে 
সম্পাদকীয় মন্তব্যের সবটুকুই উদ্ধার করা দরকার 

“সম্প্রতি নৃতন আব একটি “বাঙালী-হুজুগ” উঠিয়াছে £ বাংল! 
দেশ। : 

রেডিয়োয়_বাংলা দেশ, কাগজে-_বাংলা দেশ, কবিতায় = 

ংল। দেশ, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা-_বাংলা দেশ। 

আজ ওপার-বাঙুলার হিন্দু-মুসলমান'ভাইয়েরা! নরঘাতক ইযাহিয়া 
খাঁর বিকদ্ধে লভিতেছে, স্বাধীনতার জন্য । যাহার] ভয়ে এপার 
বাংলাঘ আসিতেছে আমর] তাহাদের বুকে তুলিয়া লইতেছি। 

কিন্তু ভাবিতেছি, আজ ওপার বাঙলার ভাইয়েরা ‘বাঙলা দেশ? 
কী-_তাহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছে, তাই মরিয়া হইযা জান্‌ দিতেছে, 
কিন্তু আমরা কি এপার বাঙলাকে বুঝিয়াছি ? 

না। তাই এখানে ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারিতেছে ৷ 

আর এই 'বাঙলাঁদেশ' কি আগেও ছিল না? বঙ্গ ভঙ্গের 
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আগে? তখন তো কত বাঙালী কবি এই বাঙলা মায়ের নামে গান 
গাইয়াছেন, বাঙালী মনীষীরা বঙ্গমাতাকে আমাদের চোখের সামনে 
ধরিয়া দিয়াছেন । 

কাজেই এই ‘বাঙলা দেশ’ কি আজ নূতন গজাইয়াছে? আসলে 
আমরা সব ভুলিয়! মারিয়াছি। তাই ঈশ্বরচন্দ্রের গল! ' কাটিয়া, 
আশুতোষের ঘাড ভাঙিয়া, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের গালে কালি 
লাগাইয়া আমরা ওপার বাংলার জন্য কাঁদিয়া ভাসাইতেছি। 

ওপার বাংলার ভাইরেরা আজ তাহাদের বাংলা দেশকে 
চিনিয়াছে, আমরা এপার বাংলাকে চিনি নাই । 

চেনা দরকার ৷ 


তাই ‘বাংলা দেশ’ বলিতে কী বুঝায়, তাহাই চোখে আঙুল দিয়া 
(দেখাইবার জন্যই আমাদের এই ‘বাঙলা দেশ সংখ্যা? ৷ 
বিশটা বৎসর ধরিয়া কত ন! ভেংচি কাটিলাম, দুয়ো দিলাম, - 
ব্যঙ্গ করিলাম, কিন্তু আজ পুর্ববাংলার ভাবী সূর্যোদয় দেখিয়া বিস্মিত 
হুইতেছি*আর পশ্চিম বাঙলার সূর্যাস্ত দেখিয়া বিমুঢ় হইতেছি। 
এপার বাংলায় আজ ‘বেশ’ কিছু করিবার চেষ্টা যখন চলিতেছে, 
এপার বাংলায় চলিতেছে তাহাকে ‘শেষ’ করিবার চেষ্টা। আজ 
তাই হাসি মস্করা ছাভিয়া জলদগন্ভীর কণ্ঠে শুধু এই কথাই বলিতে 
ইচ্ছা করিতেছে ঃ 
হে পশ্চিমব্গ-বশুসগণ । একবার এপার বাংলা-মায়ের দিকে 
চাহিয়া দেখো! | 
' দেখো, মা কী ছিলেন, মা কী হইয়াছেন, মা কী হইতে 
ভলিয়াছেন 1” 
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবর্ষ সংকলন, 
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শ্রাবণ-_-আশ্বিন ১৩৭৮, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর 
লেন, কলি-৭, ১:০০ | 

সুচী--অবনণীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, ভালো দেওয়] ২ 
রমা চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা £ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি £ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শিল্পে স্থন্দর 
ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধন] ₹ সৌমেব্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথের 
চিত্রাবলী £ স্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার 
লোকসাহিত্য £ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অবনীন্দ্রনাথ ও শিল্পতব্ব £ 
স্থধীর নন্দী, পিতৃস্মৃতি £ উমা মুখোপাধ্যায়, কুটুমকুটুমের বপকার 
অবনীন্দ্রনাথ £ সুধা বস্তু, অবনীন্্রনাথের কবিতা ও অপ্রকাশিত 
রচনা ‘অগ্নি উপাসক’ £ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, সাহিত্য শিল্পী অবনীন্দ্র- 
নাথ £ অজিতকুমার ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ £ সমর ভৌমিক, শিল্পগুরু 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ব্রিভঙগ রায় । 

এছাড়া অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিত্রও স্থান পেয়েছে । 

রামকৃষ্ণ মিশন বিগ্ভাগীঠ- আরন্নেস্ট রাদার ফোর্ড জন্মশতবাধিকী 
সংখ্যা, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্ভাপীঠ বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া, ৩০শে 
আগস্ট ১৯৭১ । 

একটি বিদ্ভালয়ের পক্ষ থেকে বারা করা এজাতীয় 
খ্যার প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । পরমাণুবিজ্ঞানী রাদার 
ফোর্ড বিদেশী হলেও, যেহেতু বিজ্ঞানীর কোন দেশ-কাল নেই, সেজন্ত 
এদেশের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শতবর্ষের প্রণাম নিবেদন 
সার্থক | ইংরেজী ও বাংলায় ধারা লিখেছেন তাদের মধ্যে ছাত্র ও 
শিক্ষক উভয়ই রয়েছেন | ১। Editorial ২1 A Tribute— 
Swami Umananda ৩1 কেন এই স্মৃতিপুজা--তুৰ্গাশঙ্কর 
মলিক ৪1 তোমায় প্রণাম ঃ দিলীপকুমার সরখেল (৫1) 
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৫| প্রাচীন ভারতের পরমাণু তত্ববাদ ঃ পার্থ গুহরায় (হ) 
৬। শতবর্ষেব প্রণাম £$ আশীষ চট্টোপাধ্যায় (৫) ৭। আর্নে্ট 
রাঁদারফোর্ড £ সুজয় দত্ত (=) ৮1 তেজক্রিয়তা £ অমিতাভ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (i) ৯! Rather ford’s Atomic Model— 
Sudip Roy (zi) ১e | ৮৮95 Contribution on Radio— 
activity—Asok Roy (xi) ১১1 About some works 
of.... $ Santanu Bose (xi) ১২1 Development of 
Atomic Structure : W. Mangi sing (xi) ১৩1 Co- 
Workers of ১10৮ s Hiranmoy Roy (xi) ১8! Atom 
and human Welfare: Gopal Dattasing (xi) ১৫1 Sir 
Ernest Rutherford and the exploited atoms $ Subhash 
Chattaraj | | 

সায়ম্_বাঙলা দেশ, ৩য় সংকলন, মে-_জুলাই ১৯৭১, স্থদেব 
সানা, মানিকপুর, হাওড়া, ৪০। 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার অধ্যাপক জনাব আশাদুভ্জ- 
মানের সংগে একটি সাক্ষাৎকার ছাড়া সবই বাঙলাদেশ সম্পর্কিত 
কবিতা, লিখেছেন--আঁনসার আলী, হরপ্রসাদ মিত্র, শামস্থর 
রহমান, স্থশীল রায়, ইউস্থফ পাশ, স্থদেব সানা, শাহজাহান চৌধুরী, 
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, বেগম স্থৃফিয়া কামাল, স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 
বাস্থদেব মোশেল, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্ৰ দাশ, শ্যামলকুমার 
নস্কর, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সমরেন্দ্র চট্টোপধ্যায় | 

সাহিত্য ও বিজ্ঞান--কবি শান্তশীল দাশ স্বদ্ধনা সংখ্যা, ৫ম বর্ষ £ 
আধাঢ় ১৩৭৮, এম. এম. চক্রবর্তী, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, 
সোদপুর, ২৪-পরগণা, ০৫০ । 

কবি শান্তশীল দাশের ৫১তম জন্মবাধ্িকীর সন্ধদ্ধনা উপলক্ষে 
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এই সংখ্যার পরিকল্পনা করা হয়। কবি একজন শিক্ষক। তার 
কবিতায় দরদী অধ্যাত্ম-অনুভূতির ছাপ বিদ্ধমান। এ পর্যন্ত 
প্রকাশিত তার গ্রন্থের নাম__কাব্য-_জীবনায়ন (১৯৫২), পরিক্রমণ 
(১৯৫৫), একটি প্রসন্ন সুর (১৯৫৮), তোমায় কী দিযে বরণ করি 
-(১৯৬১),.তুমি মহাত্মা (১৯৬২), হে মহাজীবন (১৯৬৪), নেতাজী 
,একটি নাম (১৯৭১), শবরী পৃথিবী জাগে (যন্তস্থ)। কিশোর 
নাটিকা £ সভ্যতার অভিশাপ (১৩৫২), দেশের ছেলে (১৩৫৯), দেশের 
মেয়ে (১৩৬১), বন্ধু (১৩৬৩) । এই কবি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন-- 
“অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ( শাশ্বত-জীবন পিপাসার কবি 
শান্তশীল দাশ) এবং অধ্যাপক শ্রীমিলন, দত্ত ( আধুনিক বাংলা 
কবিতা ও কবি শান্তণীল দাশ )। কবিকে লেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
কয়েকখানি পত্রও ছাপা হযেছে । এছাড়া আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন-_-বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট কবি ও 
সাহিত্যিকবৃন্দ । 


শীরদসংখ্যা পরিক্রমা ১৩৭৮ 


(বর্তমান সাময়িক পত্রিকার জগতে শারদোৎসব একটি মোটা! 
ফসলের ঝতু। এই সময় সমস্ত পত্রিকাগুলিই বৃহৎ, কলেবরে 
প্রকাশিত হয়। বহু লিটল ম্যাগাজিনও এই উপলক্ষে উৎসাহের 
সংগে প্রকাশিত হয়। বলতে গেলে সারা বছরে বাংলাসাহিত্যেব 
যাবতীয় রচনা সম্ভাব শারদসংখ্যাগুলিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এর উপন্তাসগুলিই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। 
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তাই শারদীয়া সংখ্যাগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভের যথেষ্ট প্রয়োজন 
আছে। কিন্তু সাঁমযিকপত্রের প্রয়োজনকে আমর! - সাময়িকতার 
জঞ্জালের ভূপে নিক্ষেপ করি বলেই পুজোর পর আর. এই জাতীয় 
পত্রিকাগুলির জন্য আগ্রহ থার্কেনা | কিন্তু ইতিহাসের অনুসদ্ধিৎসা 
যাদের আবর্জনা ঘাটতে বাধ্য করে তাদের উপায়াস্তর নেই। তাই 
আমি এবারে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীতে শারদীয়া সংখ্যাগুলির, একটি 
পুর্ণাঙ্গ সমীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলাম । এবপ বিপুল শারদসত্তার একার 
পক্ষে কিনে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বলে, ছাপানো কার্ড মারফং, 
"আবেদন জানিয়েছিলাম ১৯০ জন সম্পাদকের কাছে, যাতে তারা 
তাদের পত্রিকার ১টি করে কপি আমাদের দপ্তরে পাঠান। তার 
মধ্যে মাত্র ৪০ জন আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে পত্রিকা, পাঠিয়ে 
সহযোগিতা করেছেন ।: বাকি অনেকেই বিভিন্ন দৈনিকে পত্রিকা 
পাঠিয়ে মুফতে এককলম নামোল্লেখের বিজ্ঞাপনকেই শ্রেয় জ্ঞান 
করেছেন। ফলে আমাকে বহু পরিশ্রম করে একটি তালিকা প্রস্তুত 
করতে হয়েছে, বল] বাহুল্য যা সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক হয়ে উঠতে পারে 
নি। ইচ্ছা ছিল শারদ সংখ্যাগুলির, একটি রচনা ও রচয়িতাসূচীও 
নির্মাণ করার, কিন্তু পত্রিকা হাতে না পাওয়ায় তা সম্ভব হল না। 
"আশা করি আগামী বারেও পত্রিকা সম্পাদকের! ছেঁড়া কাগজের দরে 
অবিক্রিত পুজো সংখ্যাগুলি বিক্রি করে দেবার আগে একবার 
চিন্তা করে দেখবেন যে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীর জন্যে এক কপি পত্রিকা 
পাঠিয়েছেন কিনা'। এবারের শারদসংখ্যাগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি 
তথ্যের উল্লেখ করলাম 
১। মোট প্রকাশিত পত্ৰিকা ২৫০ 
(ক) মফস্বল থেকে ১১৯ 
{খ) কলকাতা থেকে | ১৩১ 
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২। মোট পৃষ্ঠাসখ্যা ১৯,১৮৮ 


৩! মোট মূল্য . ৩৫৫"১০- 
৪81 উপন্যাস ৮১ 
৫1] গল্প ১৮২ 
৬1 কবিতা ২৩৮২ 
৭! প্রবন্ধ ৭৬ 
৮। নাটিকা ১৫ 
) 
অ 


অক্ষৌহিনী-_সমুদ্র চৌধুরী, ২৭-ডি কলেজ ইট, কলি-১২। 

অধুনা-_রাখাল বিশ্বাস, ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলি-”, ১ টাকা । 

অধুনা__বেতাল গোষ্ঠী, কামাখ্যা কলোনী, গৌহাটী ১২, আসামী, 

‘te | 

অধুনা সাহিত্য--সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, হালিশহর, ২৪-পরগণা, 
১ টাকা । 

অনির্বাণ__বামপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ৫৪-১-১২-১ এল রোড, বেল- 

গাছিয়া, হাওড়া-৫, *২৫। 
অন্তদ্িন-শিশির ভট্টাচার্য, ৫৮-১২৮ লেক গার্ডেনস, কলি-৪৫,. 


১ টাঁকা। 

অন্থমনে-_স্থজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিস সান্যাল, ১৭ এম ইফ্ট- 
রোড, কলি-৩২।, 

অন্যান্ত--স্থবীর কুমার পোদ্দার, ৫০-৮এ, গৌরীবাড়ী লেন, 
কলি-৪1, 


অনুক্ত--ম্থনীল কুমার নন্দী, ২২, বনফিল্ড লেন, কলি-১, 
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অনুপম-মৃগাঙ্ক রায়, সমরেন্দ্র দাস, ১০ সিদ্ধেশ্বরীতল! নেন, 
হাওড়া-১, '৬০ | 
অনুসংহিতা-_নিরপ্ন শিকদাঁব, রঞ্জিত কুমার ঘোষ। 
অন্বয়-_-ফণী পাল, ৩কে জি সান্যাল রোড, মালদহ, ১ টাঁকা। 
অবসর--সৌমিত্র মিত্র, ৮, রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন, কলি-৬।. 
অভিনব অগ্রণী-__দিলীপকুমার বাগ, ৮*, বৈষ্ণবপাডা লেন, 
হাওড়া-১, ১ টাকা পৃঃ ৫* 1 
অভিনয়--দিলীপ বন্দ্যোঃ ১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড, কলি-২৬, 
৪ টাকা। 
অভিষান-_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৫-৪, দমদম বোড, কলি-৩*, 
৬৫০ | 
অভিযান--তপনকিরণ রায়, জয়নারায়ণ সাহা, উকিল পাড়া, 
রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর, ১০০) পৃঃ ৬৬। 
অমৃত- তুষারকান্তি ঘোষ। 
অয়ন-_-শ্রীকৃষ্ণময ভট্টাচার্য, ৯৩-১এ বৈঠকখানা রোড, কলি-৯ 
১৫০। 
অরণ্য- স্বপন বায়, ৮-১*৩ বিজয়গড, কলি-৩২। 
অকনাভ-_ অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়, সারাঙ্গাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণা 
‘Be | 


৷ 
আধুনিক কবিতা রেখা দত্ত, ১২ ফ্রেগুস রোড, কলি-৩২, 
‘৫০ | 
আনন্দ মেলা-_৬, প্রফুল্ল সরকার ই্রশট, কলি-১, ২*** | 
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আমরা-_-জয়েশ ভট্টাচার্য, পো রম্থলপুর, জেলা বর্ধমান, ১৫* 
পৃঃ ১২৬। 
আর্ধ পত্রিকা--প্রশান্ত কুমার গঙ্জোপাধ্যাঘ, ১৭৮ বি. বি. 
ঘোষ রোড, বদ্ধমান, ৩:০০ । 
আধযুবেদ--কবিরাজ স্থনীতি ভূষণ সেন, ৩১-৫ রামটাদ মুখাজি 
লেন, কলি-১৪, ১০০ । 
আলাগী- শ্যামাপদ দত্ত, বদ্ধমীন, "৭৫ | 

আলেখ্য-ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল, ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ, 
কলি-৩২, ২'০০ | 

আলো-_আঙ্ুম আরা জানি, ২০, রিপণ লেন, কলি-১৬। 
আলোছায়া__-মাধবলাল মল্লিক, ১৬-১৭ কলেজ ই্রীট, কলি-১২ 
Hl ৪ ০০! 
আশীর্বাদ__-অসিত কুমার দে, পাবনা কলোনী, চাকদহ, নদীয়া 
আসর পত্রিকা_ -সত্যচরণ ঘোষ, ২১-১-এ নারায়ণ স্থর স্ট্রীট, 
কলি-৫, ১৫০) পৃঃ ১৬৮ । 
আসানসোল-_অমিয়রপ্রন দাশ ও দুলাল কর্মকার, হরি ভট্টাচার্য, 
রোড, আসানসোল। 
ঈগল-_অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, ২৮, কিষণলাল বর্মণ 
রোড, হাওড়া-৬, "৬০ | 
উত্তর দিগন্ত-_সন্ভোষকুমার_ চক্রবর্তী, মালদহ কালচারাল 
ইউনিট, মালদহ, ১০০ | 

উত্তর প্রবেশ- প্রেমময় দাশগুপ্ত, বাস্কাবাজার, কটক-২। 
উত্তরভারতী-_কুমাবেশ ঘোষ, দীনেশ গঙ্জোপাধ্যায, রাজ! বস্তু, 
৩২ মদন মিত্র লেন, কলি-৬; ২'০* | 


০১ 


উত্তর সৈকত--প্রিয়কুস্রম চক্রবর্তী, কপরেখা, ময়নাগুড়ি, 
জলপাইগুডি। 
উদর্ক-_-পঞ্চ মিত্র, করিমগঞ্জ, আসাম, ১৫০, পৃ. ১৫৬, ১০০। 
উদ্দীপ্ত_স্থভাষ চন্দ্র পাল, ৭৩-এম-৪, নিউ কেবল টাউন, 
জামসেদপুর, ১০৪ | 
রী বিশ্বাশ্রয়ানন্ন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ ৭৫। 
উন্মেষ__নৌশাদ মর্লিক, হিরণ্যবাটা, ধনিয়াখালি,হুগলী । 
উৎসর্পা__-অজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায, 8৫, নীলমণি মলিক লেন, 
হাঁওডা-১১ ১০০ | 
উষাঁ--বাণী চট্টোপাধ্যায়, ৩৩-বি, আমহারস্ট স্ট্রীট, কলি, 
| ২:০০ । 
উষালোক--সমরেন্দ্রকুমার রায়, ইমামবাজার রোড, হুগলী, 
f ‘৩০ | 
একসাথে__কন ক মুখোপাধ্যার, ২ সূর্যসেন ট্রাট, কলি-২২, ২০০! 
একালীন--কুমকুম দে, ৭৮-১ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলি-৯, ২০০ | 


কথাসাহিত্য--গজেন্দ্ৰকুমাব মিত্ৰ ও স্থমথনাথ ঘোষ, ১০ শ্যামা- 
চরণ দে ষ্রীট, কলি-৯, ৩'৫* | 
কবিক-__অসীমকৃ্ণ দত্ত, ১০-১ ইব্রাহিমপুর রোড, কলি-৩২ 
১০০ | 
কবি ও কবিতা--জগদীশ ভট্টাচার্য, ১* রাজা রামকৃষ্ণ ষ্্রীট, 
| কলি-৬, ২০০ |, 
২২১ 


~~ 


কম্পাস- পান্নালাল দাশগুপ্ত, ১৪ ক্ষুদিরাম বস্থু রোড, কলি-৬, 
lh ২০০! 


£ ৯০, 
কাচাঁকলম- অজিত গুপ্ত, ৭'*০। 


কাকলি-_-পারুল দাশ, অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০, 


পুঃ ৭৬ | 

কান্দী-বান্ধব-_সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কান্দী, মুরশিদাবাদ। 
১৫০ | 

কালল্সোত--_রঞ্জিতকুমার সরকার ও অন্যান্য, উখরা, বর্ধমান, 
০৫০] 


কালি ও কলম- শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৫, বন্ধিম চ্যাটাজি 
স্ট্রীট, কলি-১২, ৩৩০ পুঃ ৩০০ | 


কিশোর কল্যাণ--কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ২২ টেগোর ক্যাসল 


ট্রট, কলি-৬। 

কিন্তু-_পরিতোধষকান্তি পাল, স্বপনকুমার প্রামাণিক, ১৪৮, এম. 
বি. রোড, নিমতা, কলি-৪৯, ০৫০, পৃঃ ৪৭! 

কিশোর ভারতী--৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলি-৯, ৬'৭৫, 
পৃঃ ৩৫৪ | 

কৃত্তিবাস__সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলি-১৭ 
২০০ | 

কৌশিকী-_তারপদ সাতর ও আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, বাগনন, 
| হাওড়া । 

খামখেযালী-_রাজেন্দ্র মিত্র, ১১/এ, গোকুল মিত্র লেন, কলি-৫, : 
১৫০) পৃঃ ৫০ । 


২২২ 


'খেয়া--নিখিলেশ রাণা ও হরলাল চৌধুরী, ৭৬ নেতাজী স্থভাষ 
! রোড, হাঁওড়]-১, ১'২৫। 
খোলা কথা-_সদানন্দ দাস, ঠাকুর পল্লী, বর্ধমান, ১'৫*। 
ক্ষণিকা- প্রশান্ত দা ও জয়ন্ত রায়, ২৫/এ. বেনিয়াটোলা স্্রীট, 
কলি-৫ | 
গণবার্তা--স্থখময় চক্রবর্তী, ৩৭ রিপন ট্রিট, কলি-১৬, ২:০০ । 
গণনাট্য--১৩এ ক্রীক লেন, কলি-১৪, ২ ০০। 
“গন্ধবণিক--নারায়ণচন্দ্র কু, ২১ সি রাজেন্দ্র দেব রোড, কলি-৭, 
২৫০ । 
“গল্লভারভী---২৭৯ বি চিত্তরগ্ন এভিনিউ, কলি-৬, ৫০০ | 
-গল্পসস্তার_ শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য, পড়ুয়ামহল, বিদ্যাসাগর দ্ররীট, 
কলি-৯, ২০০ । 
জ্ঞানবিজ্ঞান-_গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 
৩০৪ | 
-গান্ধার-_-২৬ মহেশ সরকার লেন, খাগড়া, বহরমপুর, *:৫০ | 
গ্রামীণ--হরিদাস বন্দোপাধ্যায়, পঃ বঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প 
পর্ষদ, পি-৮ হাইড লেন, কলি-১২, *'২৫। 
-গুকবার্তা__দেবানন্ ব্রহ্মচারী, শ্রীবালানন্দ আশ্রম, বাণেশ্বর পুর 
হুগলী, ০'৫* | 
,গোবরডাঙ্জা মণি দাশগুপ্ত, স্টেশন রোড, গোবরডাঙ্গা, ২৪- 
পরগণাঃ ০৩০ । 
ব্ঘরোয়া--৭৯/৫ বি আচার্য জগদীশ বস্তু রোড, কলি-১৪, ৫০০ | 
চতুক্ষোণ__আচার্য জগদীশ বস্থ রোড, কলি-১৪, ২ *০। 
চ্ষজ্্রভাগা_-রমানাথ সিংহ, সিউভী, বীরভূম, ১২৫। 


২২৩ 


চন্দন-স্বরূপ গুপ্ত, যোগেশ্বরী শ্রীমানী রোড, চন্দননগর, হুগলী, 
৪৮1 
চলন্ত-_দিগ্থিজষ চৌধুরী, ১০৮ বি রায়বাহাদুর রোড, কলি-৩৪, 
১০০ | 
চারুবাক-_-অকণ মুখোপাধ্যায়, ৪৩ চৌরজী রোড, কলি-১৬। 
চিকিৎসক সমাজ-_-ডঃ অমল ঘোষ হাজরা, ১৫১ ভায়মণ্ড হারবার 
রোড, কলি-৩৪, ৩ *০ | 
. চিত্রাজদা_-অজিত মোহন গুপ্ত ৭২-১ কলেজছ্রীটট কলি-১২, 
৫ ০০ | 
চিত্রিতা- _নিকুপ্ত পত্রী ৷ 
চিবন্তনী--বিমলকান্তি ঘোষ ও সত্যেন রায়চৌধুরী, ২০৪ বিধান 
সবণী, কলি-৬, ১০০। 
চৈতালী--১৬৬ কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। 
চোখ--দীপক গুহ, ১০০ ঠাকুরবাডী সরণী, কলি-৫৬, ০ ২৫। 
ছন্দক-_-রবিরতন ভৌমিক, বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া । 
ছন্দিতা_ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায ও গৌরগোপাল দাস, বি-৫৯- 
ববীন্দ্রনগর, কলি-১৮, ১৫০ 
ছুটির ঘণ্টা-_-অমিয়কুমার চক্রবর্তী, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ 
বঙ্কিম চ্যাটার্জি ই্রীট, কলি-১২। 
ছোটদের কাগজ-_জ্ঞানেন্দুনাথ কু ললিতমোহন ভট্টাচার্য স্ট্রীট, 
শ্রীরামপুর, হুগলী । 
জনমত-_রাধারপ্রন গুপ্ত, বহরমপুর, মুশিদাবাদ, ১০০ | 
জনমত-_মুকুলেশ সান্াল, জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ । 
জয়গ্রী-__স্থনীল দাস, ১৭৭ বি কানুনগো পারক, গড়িযা, 
২৪ পরগণা, ২৫০ । 


২২৪ 


জাগরণ--গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়, পৌঃ-_-দেবালয়, 

২৪ পরগণা । 
জাগরণী--দেবকুমার বন্থু, ৬ ঈশ্বর মিল লেন, কলি-৬। 
জাগরী--অপূর্বকুমার সাহা, ৭8-৫ এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলি-৩, 

১০০ | 
জাগৃহী__ছুলাল তপাদার, কাট্জুনগর, কলি-৩২, ১৫০ | 
জীবন--৩১-৩ স্থরি লেন, কলি-১৪,৩০০ | 
জীবনানন্দ পলাশ মিত্র, ২ কালী লেন, কলি-২৬। 
জোনাকি মন-_দ্রঃ১ম সংখ্যা, ০৭০ । 
ঝংকার-__নুকল ইসলাম, কানখুলি, গার্ডেনরীচ, ৩ ৫০ । 
তমিআ্া- অনুপম মুখোপাধ্যায়, ওলাইচণ্ডীতল! ফার্টবাই লেন, 
উদয়পুর, নিমতা, কলি-৪৯। 
তরঙ্__স্বপন মজুমদার-_তুলসীপাভা, রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর, 
১২৫। 
তকণতীর্থ-__-তকণসাথী, ৩৭ রিপণ স্ট্রীট, কলি-১৩, ১৫০ | 
তকণিমা-_প্রীহরিদাস ঘোষ, ৪*-১ বনমালি সরকার ই্রীট, 
কলি-৫, ২০ । 
তারপর- দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, ৮ চাতরা চৌধুরীপাড়া লেন, 
| শ্রীরামপুর, হুগলী, '৮*। 
তীব্র তির্যক-_সেখ সদরউদ্দীন, ১৪-বি, সাহিত্য পরিষদ ই্ী'ট, 
কলি-৬, ১৫০) পৃঃ ১০৮। 
দরবারী--কল্যাণ চক্রবর্তী, ৩০ লেনিন সরণী, কলি-১%। 
দিশারী-_ছুলালকৃষ্ণ কর, শিমুরালী, নদীয়া, ১০০) পৃঃ ৬২। 
দেয়ালা_ শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায, ১৯-৪, ঈশ্বর গাঙ্গুলী সীট, 
কলি-২৬ ১৫০, পৃঃ ১৬৬ (মিনি )। 


২২৫ 
১৫ 


দেশ-__ অশোককুমার সরকার, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলি-১ 
৬:০৪) পৃঃ ৪০০ | 
নতুন মুখ--ফণিভূষণ জানা, নোনাকুডি, বললুক-হাট, 
মেদিনীপুর, ১ ০০। 
নক্ষত্রের রোদ--সব্যসাচী দেব ও স্বব্রভ ভট্টাচার্য, ১১০-১ 
অশোকগড পূর্ব, কলি-৩৫, ১:০০ পৃঃ ১০২। 
নন্দন--সৈয়দ শাহেছুললাহ, ২ সূর্যসেন স্রীট, কলি-১২, ৩ ০০, 
পৃঃ৩০০ | 
নবকল্লোল-_দেবসাহিত্যকুটীর, কলি-৯, ৬ ০০! 
054 দাস, ২-২ নরেন্দ্র মুখাজি রোড, উত্তরপাডা, 
হুগলী, * ২৫। 
নহবৎ__অকণ ইন্দু, ৫-১৩ রাজাবাগান লেন, দমদম, কলি-৩০, 
২০৪ | 
নবীন সূর্ঘ--সমীরকুমার বন্দ্যোঃ, ১৮ ঢালিপাডা রোড, বেহালা, 
কলি-৩৪, ০'৪০ | 
নিন্মাল্য-_শ্রীস্থনীলকুমার পাত্র, বালিচক যোগব্যাযাম মন্দির, 
পোঃ-_খাসমহল বালিচক, হাওড়া, ০৫০ পৃঃ ০ ৪০ | 
নীরাজনা--প্রিয়লাল মৌলিক, ৩৫ সি মতিলাল নেহেক রোড, 


কলি-২৯, ০*৫০ | 
নৃপুর-ন্থধীর ভৌমিক, শক্তিনগর, কৃষ্ণনগর, নদীযা, ০ ৭৫ 
পৃঃ ৪০ | 

পল্লীশ্রী-_-বিশাখা বিশ্বাস, শান্তিকুটার, মাধাইপুর, বীরভূম, 
১২৫ । 


পত্রাণু--অমিয় চট্টোপাধ্যায়, ১'*০ । 
' পদক্ষেপ-_সতীকান্ত গুহ, ১০ হিন্দুস্থান রোড, কলি-২৯, ৪'০০ | 
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পদক্ষেপ- গোপাল নাগ, কীচড়াপাঁডা, ০৮০ । 
পদাতিক-_সথজিত দাস পুরকায়স্থ, শিববাড়ি রোড, করিমগঞ্জ, 
আসাম । 
পরিচয়--দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তকণ সান্যাল, ৮৯ মহাত্মা 
গান্ধী রোড, কলি-৭, ১৫০ | 
প্রগতি--মণাল চট্টোপাধ্যায়, ৩৯ বি ভেপ্টমিশন রোড, কলি-২৩, 
- ৩৫০ । 
গ্রতিবিন্ব_-১১২ বি. বি. ঘোষ বোড, বর্ধমান, ০২৫ ৷ 
প্রতিশ্র্গত_-মৃণালবন্ধু চৌধুরী, ৪২ গড়পার রোড, কলি-৯, ০:৫০ | 
প্রতিশ্রুতি--ত্ৰজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ১২-১, সরশুনা মেন রোড, 
কলি-৬১, ৩'*০ | 
প্রবাহ--পরেশচন্দ্র সরদার, আমতলা, কম্টানগর, ২৪-পরগণা, 
‘৫০ | 
প্রসাদ--৪২ ইণ্ডিয়ান মীরর স্ট্রীট, কলি-১৩) ৫ ০০! 
পার্থসারধি_ শ্রীতিকুমার ঘোষ, ৫-এ অক্ষয় বোস লেন, কলি-৪ 
০৪৫ 
প্রাণেব প্রদীপ-_-মদন চৌধুরী, আরামবাগ (সদরঘাট ), হুগলী | 
প্রাশ্িক-_স্সেহাশিস স্কুল ও বরেন ভট্টাচার্য, ৫০ পটলডাঙা 
ষ্ট্ৰীট, কলি-৯, * ৮০, পৃঃ ১০০ | 
পুষ্পাঞ্চলি-_অনিলাদেবী, শ্রীসারদা আশ্রম,পি--৬১৫, ব্লক-_ও, 
নিউ আলিপুর, কলি-৫৩। 
পুষ্পাঞ্জলি-_বিভূতিলাল নক্ষর ও ছুলাল বৈগ্ভ। বারুইপুর, 
উকিলপাডা, ২৪ পরগণা, ০'৪* | 


২২৭ 


ফাল্গুন--প্রবীর ঘোষ, কবি ভুজলগধর রোড, নতুনবাজার, 
বসিরহাট, ২৪ পরগণা, ০ ৭* 1 
টির দাস, মধুবাঁটা, বলরামবাটা, হুগলী, 

০'৫০, পূঃ ৩৬ | 
বর্তিকা__মণীশ ঘটক, ভ্রাতৃসঙ্ৰ, গোরাবাজার, বহরমপুর, ১০০ | 
বনলতা-_-প্রবীর ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, ৩৩-১ নাগবাগান রোড, 
| ' শ্যামনগর, ২৪ পরগণা ৷ 
বন্দর--অচ্যুত হালদার, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা, ২ *০ 
বহুকপী--১১ এ নাসিরুদ্দীন রোড, কলি-১৭। 
বন্িদূত-_রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, গরিফা, পোঃ-হালতু, ২৪-পরগণা ॥ 
ব্রতী-_অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, কলি-১৪, ১০০। 
ব্যায়ামচর্চা-_হারাধন চক্রবর্তী, ৮বি ঘোষ লেন, কলি-৬, ৩:০০ 
বিকিনি-স্্ধীর সেনগুপ্ত ও তুহিন বস্তু, কলি-৫৪, ৬০ | 
বিচিত্রা__নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত বাহা ও জীবন ভৌমিক, 

৪০ শান্তিরাম রাস্তা, বালি, হাওডা | 
বিচিন্তা-_মানসী গুহঠাকুরতা, ৯-৩ রমানাথ মজুমদার ্রীশট, 
কলি-৯ । 
বিচিন্তাভারতী--৭১এ নেতাজী স্থভাষ রোড, কলি-১। 
বিজয়তোরণ-_স্থধীরচন্দ্র দা, বর্ধমান, ২ ২৫। 
বিশ্ববার্তা__কালীপদ চক্রবর্তী, ৪৪-৪ গরচা রোড, কলিকাতা 
২০০ | 
বিস্ময়-_অমল মিত্র ও নরেশ মালাকার, ৬৪-বি গৌরীবাড়ী লেন, 
কলি-৪, '৫০। 
বিন্ময়--হুজিতকুমার ধর ও রণেন ঘোষ, ১৩৬ রাজ রামমোহন 
। সরণি, কলি-৯, ১.০০ | 
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_ বুলবুল-_-এস. এম. সিরাজুল ইসলাম, ২ ওয়ালিউল্লা লেন, 
কলি-১৬, *'৭৫, ৮০ পৃঃ। | 
বেলা-অবেলা--শৈলেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্লক পি ৭০১ এ-১ নিউ 
আলিপুর, কলি-৫৩। 
বেতার জগণ্_-ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ২:০*। 
বেছুইন-_-সত্যেন্্নাথ জানা, তমলুক রাজবাটা, তমলুক, 
মেদিনীপুর, ১৫০ । 
বৈজ্ঞানিক-_-ভবানী মুখোপাধ্যায়, ৩-১-৪এ বেচারাম চ্যাটার্জি 
ট্রশট, কলি-৩৪, ২'*০ | 
বোধিভারতী-_সধাংশুবিমল বড়ুয়া, ৪৫ ববারট রিট, কলি-১২ 
ভাগীরথী-_প্রভাত মুখোপাধ্যায়, খাগড়া, গোয়ালপাড়া, 
৬ মুশিদাবাদ । 
ভাবমুখে_ স্বামী নীলানন্দ ও ডঃ সমীর ভট্টাচার্য । 
শরীত্রীরামকৃষ্ণ আশ্রীম, সিউড়ী, বীরভূম, ১:৫০, পৃ. ১৭০ | 
ভাবীকাল-_স্ধাংশু গুপ্ত, ১১৬-১সি, বি. এম. রোড, কলি-১*) 
২ ০৬) প্‌ ডঃ | 
ভাষাভারতী_জ্যোতিষচন্দ ঘোষ, নিখিলবঙ্গ ভাষাপ্রসার 
সমিতি, কলি ২৯। 
ভূবন-_দ্রঃ-বিশেষ সংখ্যা, ১০৯, পৃ. ৬৪ | 
ভেদিযাবার্তা_ম্থকুমার চক্রবর্তী, গুসকরা, বর্ধমান, ১ 
পৃ. ৬২। 
মধুমিতা-_স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, পুৰুলিয়া । 
মধুরাক্ষী-__বিমল বিষ্ণু, সিউভী, বীরভূম, ১৭৫০, পূ ১৯০ | 
মশাল- বঙ্কিম চক্রবর্তী, চাকপোতা, আমতা, হাঁওডা, '৫০, 
পু. ২৬। 
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মহারাজ-_ফণিভূষণ আচার্য, ১৪সি স্টেশন রোড, কলি-৩১ 
২*০| 
মহুযা_সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩বি-৭, গোয়ালপাড়া রোড, 
বেহালা, কলি-৬০, ১'০*। 
মহিলা--ডঃ আশা দেবী, রজত জয়ন্তী বর্ষ, ১২৩-১, 
আচার্ষ প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলি-৬, ৩'০০, পৃ. ২৭৪। 
মানবমন- দ্রঃ বিশেষ সংখ্যা। 
মাঝি_ প্রশান্ত রায়, ২৮বি সিমলা স্ট্রীট, কলি-৬, ২৫। 
মাসিক বাংল! কবিতা- সুব্রত রুদ্র, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২, 
_ অভয় সরকার লেন, কলি-২*, ১:০*, পৃ. ৩২ | 
মানুষ__সমীর মজুমদার, ১১৭-১ বি বি গাঙ্গুলী ই্রট, কলি-১২, 
৪৫০] 
মৌন্তরমী--১*-১, রমানাথ মজুমদার স্রশট, কলি-৯, ৫ *০ | 
মুকুর_ জয়দেব বায়, অজয় মালিক, বাওয়ালী; রথতলা, ২৪- 
পরগণা, ১*০* | 
যুগান্তর--তুষারকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চ্যাটাজি লেন, কলি-৩, 
৪৫৯১ পু. ৩৫২ । 
যুবমানস--কৃপাসিন্দ্ু হাইত ও অলোক ভৌমিক, ব্লক ডি, ফ্ল্যাট 
২৮, ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪ | 
" বক্তস্বাক্ষর-__নির্মল আচার্য, ১৬ ধীরেন ধর সরণী, কলি-১২। 
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা-_-রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৬-৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর 
লেন, কলি-৭, ১:০০ | 
রম্যবাণী__রতীশ রায়, ১২এ লাটুবাবু লেন, কলি-৬, ৫০০ | 
রাঙামাটি-_বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখার মুখপত্র । 
সুধীর কুমার অধিকারী, ১০৪ | 
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রাজধানী__নিশিনাথ সেন, পুরন্দরপুর, বীরভূম । 
বপমঞ্চ-_কালীশা মুখোপাধ্যায়, ৮১ বিধান সরণী, কলি-৪, 


২০০ | 

বূপসী বাংলা_দেবাশীষ গৌতম, ৫বি মুখাজিপাড়া লেন, কলি- 
২৬, ১০০ । 

রোশনাই-_গীতা দাশ, এ-১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২ 
১০৩ | 

লা পয়েজি_বাণিক রায়, ৫ গগন সরকার রোড, কলি-১০, 
১৫০ | 

রি বার মাহাতা, গুহ ভিল্লা, এম সি রোড, ভাগল 
পুর-১, ১:৫০) পৃ. ৯০ | 

লেখা ও রেখা-_ভাক্ষর মুখোপাধ্যায়, ১২-১সি পাইকপাডা রো, 
কলি-৩৭, ২০০ | 


লিপিকা-_সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, অনাদি চট্টোপাধ্যায়, 
পোঃ ধনিযাখালী, হুগলী, মূল্য অনুল্লেখিত, পৃ. ১২*। 

লোক সংস্কৃতি-_ছুলাল চৌধুরী, ২৬৫, যোধপুর পার্ক, কলি-৩১, 

১৫০ | 

শতবপা নির্মল কুমার খাঁ, ১৪ মাকডদহ রোড, কদমতলা, 

হাওডা-১ ॥ 

শাশ্বত ভারত-_মুরলীধর সরকার, মহাসত্য আশ্রম, পাঠকপাড়া, 

বাঁকুড়া, ৩০ ॥ 

শ্রাবণী-মদন মোহন চক্রবর্তী, জাজিপাা, হুগলী, -৫০» 

পু ৬০ | 

শিক্ষক-_মহীতোষ রাযচৌধুরী, ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯, 

১ ০০ | 
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শিক্ষা ও সভ্যতা-্ধীর চন্দ্রমুখোপাধ্যায, ৩৩বি মদন মিত্র 
লেন, কলি-৬, ১০ | 
শিবম্‌_ -শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়! স্বামী 
ভোলানন্দ সেবামগুল, কলি-২৫, ২ *০ 1 
শিশুতীর্থ--গোপাল দাস কাব্যভারতী, ৩৪, রাণী পার্ক, বেল 
ঘরিয়া, কলি-৫৬, পৃ. ৩৪ | 
শিশু মেলা_-অকণ চট্টোপাধ্যায়, ৮১-৩এ রাঁজা এস. সি মল্লিক 
রোড, কলি-৪৭, ৭৫ | 
শিশুসাথধী- দক্ষিণারঞ্ন বন, কলি। 
' শিলীন্ত্র_কনাদ গঙ্গোপাধ্যায ১০এ বাঘাষফভীন রোড, 
কলি-৩৬। 
শ্রীমতী--২৯ ওয়াটাবলু স্পট, কলি-১, ৪.০* | 
স্বকসারী__মিহির আচার্য, ১৭২-৩৫ আচার্য জগদীশ বস্থ রোড, 
কলি-১৪। 
শ্লোক_-শিপ্রা ঘোষ ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এল-পি ১৯৭, 
জমা পল্লী, বেহালা, কলি-৬*। 
ষডঙ্গ_-অরুণ মুখোপাধ্যায়, ৯০ ইত্রাহিমপুর রোড, কলি-৩২, 
১০৩ { 
সঙ্কেত-_জহর কয়াল, ১৭৬ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪। 
সঙ্ঘসাথী_-ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ সেন, ৬এ সাধু তারাচরণ রোড, 
কলি-৬, ২৫০ । 
সচন্দন__ অনুপম মিত্র, মহাদেব মিত্র, ১৩৩ নলিনী বস্তু রোড, 
কাচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা, ৫০ 
সত্তর দশক-_জিতেশ গঙ্গোপাধ্যায় ও জিতেশ সেন, ৭৮-২ বীরেন 
রায় রোড, ওয়েষ্ট, ১০০ | 
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সন্দীপন-_-কাশীনাথ ঘোষ, টাপদানী ঘোষপাড়া, বৈগ্ভবাটা, হুগলী 


২০৪) পূ ১৩৪ ! 

সপ্তদ্বীপা--ববীন দত্ত ও জীবনময় দত্ত, ১৯৪ কংকরবাগ কলোনী 
পাঁবনা-১, ১**। 

সপ্তন্বব-_সেখ নজকল ইসলাম, ধূলাসিমলা, হাওড়া, ১৫০, 
পৃ. ১১২। 

সপ্তাহ-নকালার্টাদ রায়, ৪৭ শশিভূষণ দে ট্রীট, কলি-১২, 
২০০ 

'সমকালপত্রব_-অবূ্প কর ও কল্যাণ সেনগুপ্ত, ১৬ বলরাম ঘোষ 
ট্রট, কলি-৬, ৫০ | 

সমকালীন-_-আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪ চৌরন্গী রোড, কলি- 
ও ১৩, ৫০) পৃ. ৫০ | 

সময়__উ২পল কুমার গুপ্ত, ৩, গোয়ালপাডা লেন, বহরমপুর, 
১০০ | 


সমন্বর- সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থখচর, ২৪ পরগণা, ২*০। 
সমুন্র-মলয মুখোপাধ্যায়. চৌপথি, আলিপুর দুয়ার 
জলপাইগুডি | 
সংঘর্ষ-__বসন্ত ঘোষ, শিলিগুড়ি, ১০০ | 
সবুজ কলি-_কুশল হোমরায়, পুকলিয়া, ১০০ | 
সহজিযা__শঙ্কর দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১৮-এ যোধ- 
পুর পার্ক, কলি-৩১। 
-সংলাপ-_সত্যেন সাহা, ৭৪, সারপেনটাইন লেন, কলি-১৪, 
১৫০। 
সংস্কৃতি পরিক্রমা--অমূল্য চক্রবর্তী, ৭, নন্দ ্রীট, কলি-২৯, 
২০০, পৃ. ৮২ 
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স্বরান্তর--অমল রায চৌধুরী, ২ সুর্য সেন ষ্ট্ীট, কলি-১২। 
স্বস্তিকা--সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭-১বি, বিধান সরণি, 
কলি-৬, ২৫০ । 
সাইরেন--গোপাল সাহা, বালুবঘাট, পঃ দিনাজপুর | 
সাতপুরা- শ্যামল মুখোপাধ্যায়, ৩২১ পূর্ব যামাপুর, জব্বলপুর, 
মধ্যপ্ৰদেশ, ১০০ | 
সানাই-_ বিন্ধ্যা ঘোষ, রস্থলপুর, বর্ধমান ৷ 
সাম্পান- শঙ্কর কুমার সরকার, ৯০-১এ শরৎ বস্ত্র রোড, কলি- 
২৬, "২০ । 
সারা বাংলা শিক্ষা সংবাদ--নির্মল সরকার, ৬৯ বনবিহাবী সেন" 
রোড, খাগড়া, মুশিদাবাদ, ১০০ | 
সাহিত্যকপা--প্রণবকুমার নাথ, কলি-৪, ৩০০ | 
সাহানা-_গোপেন লাহিভী, ২৫-১ চন্দ্রনাথ চ্যাটাজি ইট, 
কলি-২৫, ২*০ | 
সাহিত্যমেলা-_ পূর্ণেন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কলি-৫০, ৫০ | 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি--সঞ্জীব কুমার বস্তু, ১০ হেষ্টিংস ট্রীট, 
কলি-১। 
সাহিত্য সেতৃ-_শুভেন্দু সেনগুপ্ত, বাঁশবেডিয়া, হুগলী, ২ ০০ 
পূ. ৫ড। 
সারম্বত--অমিয় কুমাব ভট্টাচার্য, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান 
সরণী, কলি-৬, ২০০, পৃ ১৫*।' 
স্বাক্ষর__শ্রীমন্ত কুমার মুখোপাধ্যাষ, রাঁজবল্লব' সাহা লেন, 
বামকৃষ্ণপুর, হাঁওডা, '৪৫। 
সাহিত্য চিন্তা-_কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গাঙ্গুলী বাগান, কলি-৪৭, 
১৫০1 
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সাহিত্যিকা__বিশ্বনাথ রক্ষিত, আমতা পাবলিক লাইভ্রেরী,- 
হাওড়া । 
স্বপ্ত--নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, নৈহাটা, ২৪-পরগণা, '৫* | 
সোনারতরী-- কবিতা মিত্র, ২-৪৩, নাকতলা, কলি-৪৭, ৭৫ 
সীমান্ত_তরুণ সান্যাল, গণেশ বন, ৩*-১, হরুতুকী বাগান লেন, 
কলি-৬, ১০০ | 
হিন্দোল (মিনি )- তুষার কান্তি দে, দীপক দত্ত, ১৭, হরিশ- 
মুখাজি রোড, ভদ্রকালী, হুগলী, ২৫, পৃ ৫*। 
হাওড়া বার্তা-শল্তুচরণ পাল, ৩৭৪ গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোড ( নর্থ) 
শালকিয়া, হাওভা, '৭৫1 
হোমশিখা-_শ্রীকালীপ্রসাদ বস্তু, কৃষ্ণনগর, নদীয়া | 
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গ্রন্থপরিচয় 


(এই বিভাগে বাংলা ভাষায় ও বাঙালী সাহিত্যিকদের নৃতন 
প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণ দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে 
বিভাগটিতে পুস্তকের কোন সমালোচনা করা হয় না। লেখক এবং 
প্রকাশকদেব সহযোগিতা পেলে বিভাগটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে বলে 
আশা করা যায়। আলোচনার জন্য এক কপি বই সম্পাদকের 
ঠিকানা ডাকে, অথবা “ভাবতী বুক স্টলে’ হাতে হাতে পাঠান 
যায়।) | 

অজিত দত্ত দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ? ( অনুবাদ ) 
মূল-রচনা_-এরিক ফন দানিকেন (জার্মান ভাষায়), ১৯৭১। 
লোকায়ত প্ৰকাশন, ৫৩ নীলকমল কুণ্ড লেন, হাওড়া-__২; ১২০০, 
পৃঃ ১৬০ । 

'পুরাতন্ডে যে কত বিচিত্র তথ্য, কত গূঢ় সব রহস্য লুকিয়ে 
রয়েছে, তা উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন দানিকেন প্রচণ্ড সাহস 
বুকে নিয়ে। আজকের এই নভোচারণের যুগের আলোয় অন্ধ- 
কারাচ্ছন, রহস্যজটিল অতীত ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । 
আমাদের বিস্মিত, বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠছে কত কল্পনার, 
কত কাহিনী-কিন্বদন্তীর মূর্ত কপ, ইতিহাসপূর্ব কালের কত বিচিত্র 
ইতিহাঁস।*_অনুবাদকের কৈফিষগ্ু। 

এই বিচিত্র জিজ্ঞাসার কিঞ্চিৎ উপশম হবে এই গ্রন্থটি পড়ে। 
পরিচ্ছেদগুলি এই নামেব_ 

১। মহাবিশ্বে কি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব আছে? ২। পুষ্পক 
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যেদিন নামলো ৩। অব্যাধ্যাত রহস্তপুপ্তী ৪1 দেবতা, না 
নভশ্চর ? ৫। অগ্নিগর্ভ পুষ্পক্‌ নেবে এলো স্বর্গ থেকে ৬। আদিম 
কল্পনা, পুরাণ কাহিনী, না প্রাচীন ঘটনা? ৭। প্রাচীন বিস্মঘ, 
না নভোচাবণ_কেন্দ্র? ৮ ৷ পক্ষী-মানবের দেশ- ঈষ্টার 
দ্বীপ ৯। দক্ষিণ আমেবিকার রহস্য ১০। আকাশের অভিজ্ঞতা 
১১। প্রতাক্ষ সংযোগ সন্ধানে ১২। আগামী । 

ছাপার কাজ অত্যন্ত শোভন । 


আইউব আলি খান। প্রলয় বিষাণ ( কাব্য )--এপ্রিল, ১৯৭১ ॥- 
বুলবুল প্রকাশনী, ২ ওযাঁলিউল্ল1 লেন, কলি-১৬; ২ ০০৪. 
পৃঃ ৪৮। 

সুচী--১। প্রলয় বিষাণ ২। চারণ কবি ৩। বাঁচার 
লাগি ৪। সেবক ৫। লেনিন ৬। আগুন জেলে এগিয়ে চলো 
৭। কর্মযজ্ঞ ৮। ভিযেশ্নামের মুক্তি সেনা ৯। বিচার 
দিনে ১০। আল-ফাতাহ এগিয়ে চলো ১১1 আমার লেখনী 
১২। সংকেত ১৩। বিপ্লব ১৪1 নাই আর ভয় ১৫। ক্র 
দেবতা ১৬1 স্বখের স্মৃতি ১৭1 বড় উঠেছে ১৮। জবাব 
১৯। ঠিকানা ২০। অকারণ ২১] ওরে তোরা জাগ- 
২২1 প্রতিশোধ ২৩। এ লডাই এ মিছিল। 

উপেন মান্না--(১) পুথিবীর শেষ দিন । ( উপন্যাস), শ্রাবণ, 
১৩৭৭ | শ্যামল রায়, পি ৯৫, সি. আই টি. স্বীম্‌ ৬ এম, কলি-৫৪। 
পরিবেশক-_বুক সারভিস প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৮৯, ৪ *০ | 

পৃথিবীতে যদি বেশ কিছুদিন সূর্যের আলো না আসে, তাহলে- 
কি ভয়ানক অবস্থা হয, তারই কাল্পনিক বিবরণ দিয়েছেন লেখক। 

(২) জাগে অতীত জাগে ভবিষ্যৎ ( উপন্যাস ) বৈশাখ ১৩৭৮ 
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শ্রীমতী বেলা মান্না, ৬৫-এ শোভাবাজার ষ্টাট, কলি-৫। পৃঃ ১৩৬, 
Gee | 

বিজ্ঞানের একদিকে আছে সৃষ্টি, অন্যদিকে ধ্বংস। এই দুয়ের 
টানাপোডেনে রচিত এই উপন্যাস । - 

এম আবদুর রহমান, সাহিত্য ভারতী, এডভোকেট । লিয়াকৎ 
রস্থল-শিরাজী (জীবনী)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ বুলবুল প্রকাশনী, 
১৩-৩ বি, কলিন লেন, কলি-১৬। ১৫০, পৃঃ ৪০ | 

সূচী--১। দেশ-সমাজ ও সাহিত্য সেবক সৈযদ ইসমাইল 
হোসেন শিরাজী ২। দেশপ্রেমিক আবদুর রস্থুল ৩। দেশ- 
প্রেমিক লিয়াকৎ হোসেন । 

এম আবদুর বহমান-_সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খান (জীবনী) 
বৈশাখ ১৩৭৭| বুলবুল প্রকাশন, ১০০, পুঃ ৪২। 

সীমান্ত গান্ধীর জীবনী বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। 

এস এম সিরাজুল ইসলাম-__নীল সাগরের তীরে (উপন্যাস ), 
ডিসেম্বর ১৯৬৮। বুলবুল প্রকাশন, ১৩-৩ বি, কলিন লেন, 
কলি-১৬, ২০০, পৃঃ ৭১। “উপন্যাসের কাঠামোটা মোটামুটি 
একজন শিক্ষিত বেকার ছেলের বেচে থাকার বাস্তব যন্ত্রণাবোধকে 
উপলক্ষ করেই লেখা । সততা-সৎ-সাহুস এবং আত্মবিশ্বাসেব উপর 
বিশ্বাস রেখে জীবনে যারা কিছু করে যেতে চায়_- ' “উপন্যাসের 
নায়ক ‘জয়নাল আব্দিন’ নিঃসন্দেহে সেই দলেরই 1” 

কবিরুল ইসলাম-_তুমি রোদ্দুরের দিকে (কাব্য) প্রথম 
প্রকাশ__আষাঁড ১৩৭৮, নবজাতক প্রকাশন, ৬, এণ্টনীবাগান লেন, 
কলি-৯। মূল্য__-৪.০* পূঃ ৬৪। 

সৃচীপত্র-_একচক্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি, প্রত্যেক সূর্ধান্তে আমি 
একা, বিজয়িনী, মধ্য দুপুরে, সব কিছু আয়োজনহীন, একদা পারতাম 
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কিন্তু এখন পারিনা, মাছ, আমার বাবার জন্য, সপ্তয়দার জন্য, প্রিয়জন 
চলে যাষ, তুমি চলে গেলে তাই, এইখানে আমার জয়, তোমাকেই 
ভালোবেসে, কখনও খরা, পুরুলিযা বর্ধমানে আমার সংসার, আমার 
ক্ষুধার অনে খরা, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে, আমার বাংলাকে 
আমি, এপার বাংলা ওপার বাংলা, রবীন্দ্রনাথ আমার ভালোবাসা, 
নীলিমাদির গান শুনে, সিউড়ি পেরিয়ে, বাঁশি, কে আছো বন্ধুর 
মতো, আমারই ভিতরে, সুনীল স্বদেশ, রৌদ্রে নীলে আমার আশ্বিন, 
জীবনানন্দের পঙ.ক্তি, তুমি ফিরে নিজেকে বানাও, মাকাল, শেষ 
যুদ্ধ, দেখা হবে, বাড়ি, আর এক বৃষ্টির নামে, তুমি বাশপাতার মতো, 
তুমি ছন্দের গাষত্রী হবে, তুমি ভেঙে ভেঙে, আডাল, তবু স্বপ্প, সব 
সময আমার সময়, তুমিই অস্থখ তুমিই বিশল্যকরণী, বাগান, তুমি 
‘রোদ্দুরের দিকে | 

বাংলাদেশের কবিতা--ঘরে ফেরা, আজ খুব কাছে, বলেছিলাম 
যাবো, তোমরা কেমন আছো, দাউদ হায়দারের উদ্দেশ্যে, তোমার 
রক্তে আমার রক্তে নদী | 

মোট-_৫০টি কবিতা । 

.কালীপদ চৌধুরী__হা্ট পেশ স্ট ( উপন্যাস ), ১৯৭১। উষারামী 
চৌধুরী, টিচার্স কোয়ার্টার, পোঃ__হাউর, মেদিনীপুর, পৃঃ ১৪৬, 
৪:৫* | | 

উপন্যাসটিতে লেখক - প্রেম-মন্তত্বেরে সংগে রহস্যকাহিনীর 
অবতারণা কবে আকর্ষনীয় করে তুলেছেন। 

শ্রীকাশীনাথ ঘোষ--সম্পার্দিত জয় বাংলা (কাব্য সংকলন ), 
সন্দীপন প্রকাশনী, টাপদানী, ঘোষপাড়া, বৈদ্ধবাটী, হুগলী। প্রঃ 
প্রকাশ--১৩৭৮, মূল্য__'৫০ পঃ, পৃঃ ৪৭1 

ধারা লিখেছেন- প্রীপ্রাভোহ চট্টোপাধ্যায়, রতন মহাপান্র, 
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গোপাল সাতরা, শান্তি রায়, স্থদীপ ঘোষ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, কাশীনাথ 
ঘোষ, প্রিয়ন্কর, অভিজিত বক্সী, শেখ নজরুল ইসলাম, অজিত 
সরকার, ব্রজগোপাল অধিকাবী, অনিলকুমার ভট্টাচার্য, শচীদুলাল 
দাস, মনোজকুমার চট্টোপাধ্যায়, নিমাই মানা, অন্থিকা চবণ দাস, 
সৈয়দ ফাউজুল কবির, ববীন্দ্রনাথ দাশ, তপন দাশগুপ্ত, জন্মেনজয 
ভৌমিক, সতী চট্টোপাধ্যায়, আশোক কুমার নন্দী, সম্তোষকুমার 
চৌধুরী, প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নযনকুমার রায় । 

শ্রীকৃষ্চৈতন্/ ঠাকুর-_্রীরুষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত 
( প্রবন্ধ ) ১৩৭৮ | 

শ্রীশুকদেব ঠাকুর বি কম্‌. গ্রাম__ধাড়সা, পোঃ_সাতরাগাছি, 
হাওড়া, পৃঃ ৮৬, মূল্যের উল্লেখ নেই । 

গ্রন্থটিতে যুক্তি ও তথ্য সহযোগে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 
'্রীচৈতন্থচরিতামৃতে'র সম্বন্ধে নুতন আলোকপাত করা হযেছে। 

জহর মুখোপাধ্যায়__পরিবর্তন (উপন্যাস) ডি লাইট বুক কোং, 
১৩৭1৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। প্রঃ প্রকাশ-মাঘ ১৩৭৭, 
২৪০০, পৃঃ ণ৩। 

লেখকের প্রথম উপন্যাস । ভূমিকায় লেখক কাহিনীর যে ইজিত 
দিয়েছেন_-“হতভাগ্য দরিদ্র মানুষগুলোর দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনাকে 
“ধনী শ্রেণীর আমলই দিতে চায় না। তাই আর পাঁচটা মানুষের 
মতে৷ ওরাও বাঁচতে চায়। স্থযোগ পেলে ওরাও একদিন মনুষ্য 
হৃদযের অসংখ্য সম্ভাবনাময় চেতনাগুলিকে ফুলের পাপড়ির মতো 
. বিকশিত করতে পারে। তার তখনই দরকার পরিবর্তনেব 1” 

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়-_-একটি প্রেমের মৃত্যু ( উপন্যাস ) 
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস;বোভ, কলিকাতা-৩৭ প্রঃ 
প্রকাশ-__মহালয়৷ ১৩৭৬; ৪ ০০, পৃঃ ১৪& || 
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লেখক দীপা, বিমান, গৌরী, প্রবীর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে 
প্রেমের চিরন্তন রূপটি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন | 

্রীনরেশচন্দ্র রায়--সুন্দরী-কাশ্মীর (ভ্রমণ উপন্যাস ) রাধানাথ 
লাইব্রেরী, রায়কুটার, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বন্দীপুর, ২৪-পরগণা, 
জন্মাষ্টমী ১৩৬৫, ১২৫, পৃঃ ৭৭। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস | 
- নির্মলকুমার বসাক-_তুমি এলে (কাব্য ), তপেন্দ্র স্মৃতি আসর, 
১১/১ বৈঠকখান! ফার্ লেন, কলি-৯। প্রথম প্রকাশ- মহালয়া, 
১৩৭৭, ২০০, পৃঃ ৫২। ৃ 

সুচী-তুমি এলে, প্যারিস, বালিন, বেদনার রং কবিতার জন্ম, 
পরিত্যক্ত রণক্ষেত্র, চল সেথা যাই, অনিচ্ছায় অসময়ে, মন যে আমার 
খেলে, পথ, ভায়রীর পাতা, আমরা বড়ই একা, জনত্রোত-আনন্দ- 
স্রোত, জীবনটা, রক্ত গোলাপ, প্রেম তুচ্ছ, তুমি বরফ গলিয়েছ, দেখা, 
ছবি, ওরা শুধু চলে, আভরণহীন, পারি না দিতে ভাষা, নাতিশীতোষ্ণ 
মণ্ডলের জল, ষতদুর যাই, মৃত্যুর পরে, ম্যারি জোয়ান, আহ্বান- 
নারীকে, রহস্ত, স্বাগতম, কৃষ্ণচুড়াকে, এক ঝাঁক পাখী, রোদ পোহানো, 
আহ্বান, সে ও তুমি, স্থথ দুঃখ ও জীবন, যবনিকা কম্পমান, তুমি 
. আমারই, এক ঝলক সূর্য্য, আশ্চর্য্য, কবিতা, কোন এক মহান 
. আত্মাকে, অন্বেষণ, রহস্য, দান, ডাক, সাড়া, মিছে, মাঝে মাঝে 
ভয়, আহা ঝরণা, চিরপরিচিত, কৃষ্ণচুডা অন্যমন অন্য ভাবনা। 

নিমাই মান্া__বাংলাদেশ আমার দেশ (কাব্য)। প্রথম 
প্রকাশ__১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১। নেতাজী বুক ডিপো, ৬৩ কলেজ 
ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ১২। মুল্য-_সাধারণ সংস্করণ, ২০, শোভন 
সংস্করণ, ২:৫০, পৃঃ ৩০| | | 

কবিতা তালিকা--১। বাংলার ৰূপ আমি দেখিবই দেখিব, 
২। একুশের রক্তে । ৩। আমার নজরুল, আমার বাঙলা । 
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৪ | পরিচিত কণ্ঠস্বর! ৫| মহারাজকে মনে রেখে । ৬। সীমানার 
ওপারে । ৭। বাংলার মুখ। ৮। এবং বাংলাদেশ । ৯। বাংলা- 
_ দেশ; উনিশ'শ একাত্তর | ১০। বাংলাদেশে । ১১। রতসূর্য। 

১২। রক্তই বাংলাদেশ । ১৩। সেতুবদ্ধ। ১৪। বাংলাদেশ ঃ 
আমার দেশ। ১৫। চলো, তোমরা আগিয়ে চলো । ১৬। মুজিবর 
রহমান। ১৭। জল্লাদ ইয়াহিয়ার জন্যে । ১৮। প্রথম স্বীকৃতি ঃ 

ংলাদেশের জন্যে । ১৯। রোশেনারা | ২০। ওরা আছেন £ 
ওরা থাকবেন। 

" স্রীপ্রতুল চৌধুরী-_অনন্তের তুমি অধিকারী (উপন্যাস), প্রকাশক 
_ছুর্গেশ প্রকাশন, মানসরোবর, পোঃ বৈদ্নাথ দেওঘর, সাঁওতাল 
পরগণা। বিহার, পরিবেশক- সা হিত্যত্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড । 
কলি-৯, প্রঃ প্রকাশ- পৌষ ১৩৭৭, ৭০০, পৃঃ ২০২। 
একটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে 
জীবনের বিভিন্ন স্তরে বে সকল অভিজ্ঞতা ও সমস্যার উপলব্ধি হয় 
এবং স্থনিরদিষট আদর্শ অনুশীলনের ফলে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও 
*পরিবর্তনশীলতার মধ্যে কেমনভাবে একটি মহান সত্য মানবহৃদয়ে 
স্পষ্ট হতে থাকে, তাই এই গ্রন্থে চিত্রিত করবার চেষ্টা হয়েছে ।.... 
প্রসঙ্গক্রমে সমাজ-জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, বিগত অর্থ 
শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন কোন ঘটনা 
এবং বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাঁর নীরব বিস্তৃতির কোন কোন 
চিত্রও এই কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। একজন ব্রতখারী 
শিক্ষকের জীবনকে কেন্দ্র করে কাহিনীটি রচিত হয়েছে বলে অত্যন্ত 
স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান বাংলার ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের ও তার 
. পরিণতির একটি চিত্র ও মানুষের অন্তর্জীবনের ইতিহাসের কয়েকটি 
পাতা এর মধ্যে এসে গেছে ।” 


Ed 
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ডঃ প্রদ্ধোৎকুমার মাইতি-__.. L 

১| Popular Cults, Legends- and stories: in 
Ancient Bengal, Aug. 1971, Pub. 05 Sri Pradip kr. 
Maity, B. A. (Hons), Vill.+P. O.—Barhat, Dt.— 
Midnapore, P 50, Rs. 3001 | 

Contents ৫ 

- Preface, Acknowledgements, Introduction, Tree 
Cult, Human Fertility Cult, Agricultural Deities and 
Rituals, Rain Compelling Deities and Ceremonies, 
Disease Curing Deities, Childred Protecting Deities, 
Miscellaneous Deities, Conclusion, Bibliography.- 

২! The Goddess Bargabhima—a Study, Aug. 71, 
To be had of Punthi Pustak, 34 Mohan Bagan Lane, 
Cal-4, P. 54, Rs. 7°50. 

Contents t=— . 

. “ Publisher’s Note, Foreword, Preface, Ackno- 
wledgements, Introduction, Legends and stories. 
Origin of the deity and the construction of the 
temple, Description of the temple, and idol along 
with its identification, Origin of the name of the 
goddess, Periods and methods of worship, Priestly 
function and sacrificial offerings, Purposes of 
Worship, Fair, Conclusions. 

Appendix:  Tramralipta ( A place of ancient of 
India ), Bibliography, Descreption of plates, Plates. 
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ভবঘুরে--শাস্তির সন্ধানে, (ভ্রমণ ), মহালয়া! ১৩৭৮ | 
- শ্রীমতী করুণা ঘোষ, ৫৩৪-গলিরামনাথ, ফয়েজ রোড, করোল 
বাগ, নিউ দিী--৫, ২০০ পৃঃ ৬৬।- 

“লেখক ভবঘুরে নাম নিয়েছেন. পি পথে ররর 
হয়ে। তাই পুস্তকের নাম রেখেছেন শান্তির সন্ধানে। এই ভবের 
_ বাজারে অনেক ঘাটে ঘুরেছেন, অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
তার কাধে ঝোলান 'ঝুলিটিতে । ১৯২৮ সালের বীর স্ভাষ চন্দ্রের 
ঘটনাবলী দিয়ে যার স্থরু--যোগী স্থভাষের রহস্তজনক অন্তর্ধানের 
ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৭* সালে এদে নি দাঁড়িয়েছেন লেখক "= 
ভূমিকা ডি, 7১7 Fs 

ভবঘুরে-_হিমালয়ের পথে (ভ্রমণ ) ১৩৭৮১, মী করুণারাণী 
ঘোষ ৫৩৪-_ফয়েজ রোড, নিউ দিলী-_৫১ 5" ৫৯) পৃঃ ৭ | 
< 'লেখক হিমালঘ ভ্রমণের কাহিনী সরসভাবে বৰ্ণন! করেছেন। 
সেই সংগে হিমালয়ের পথে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় বিবিধ লৰ 
নির্দেশও দিয়েছেন। 
-" রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - - সম্পাদিত, - স্মরণে-মননৈ ই 
(প্রবন্ধ সংকলন ), ২১শে অক্টোবর ১৯৭০) বিবেকানন্দ পাঠাগার, 
ই বসন্তলাল সাহা রোড, কলি-৫৩, ৪১২, ১ ১৫০০ | L b 
'_ এসুীপত্র_ - | 
স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ--২২টি এ 
পারিবারিক প্রবন্ধ_-১৫টি . 
- স্মরণীয় সাক্ষাকার-__৩টি : 7 - 
স্মরণীয় ভাষণ-__-৩টি | 
"- কবিতাঞ্জলি--৪টি 
সাধুসস্তুদের দৃষ্টিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৬টি 
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জ্যোতিষীদের দৃষ্টিতে নেতাজী--শুটি 

আজাদ হিন্দ পর্যায়--৬টি 

একটি সংকলন, শ্রদ্ধার্থ, মননধর্মী প্রবন্ধ--৩২টি | 

১। রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । সিগারেট (কাব্যগ্রন্থ )। প্রথম 
সংস্করণ-চেত্র সংক্রান্তি ১৩৭৭ (ইং ১৫ই এপ্রিল ১৯৭১)। 
প্রকাশক-_সবুজ-অবুঝ' প্রকাশনী, আমিনপুর, পোঃদেগঙ্গা, 
২৪-পরগণা। প্রধান পরিবেশক-_-্রন্থগৃহ,। ৮এ কলেজ ট্রাট 
মার্কেট, কলিকাতা-১২, দাম-_ছু'টাকা, ৪৮ পৃষ্ঠা । ' 

সুচী--১। মৃত্যুর উত্তীর্ণ নীল ২। আমায় বাঁচতে দাও 
৩। সিগারেট ৪1 রক গ্যাণ্ড রোল ৫1 আলাপ ৬। 
রবীন্দ্রনাথকে ৭। একটি শিশুর কান্না ৮। স্বীকারোক্তি 
৯। কবিতার মৃত্যু ১০| ব্যর্থতা ১১। ভাষ্টবিনের মানুষ 
১২। রেভোল্যুশ্যন ১৩।. এখনো ১৪1 এপিঠ ওপিঠ 
১৫। বেচারা মাকডসাট! ১৬। মুক্তি দে ১৭। কাস্তে প্রথম 
রক্ত চুলো ১৮। লোকটা মারা গেল ১৯। জয়ী হোক গণ 
ইতিহাস ২০। নগর আত্মার কাছে ২১। বেকার ২২। 
সূর্যঃ রাত্রি ২৩। কবি ও কবিতা ২৪। অকলঙ্ক কুমারী মুহূর্ত 
২৫। কি যেন হারায়ে খুঁজি ২৬। অনেক সন্ধ্যার মেঘ ২৭। না 
২৮। এক দোয়াত স্থলেখা -২৯। এক উত্তীর্ণ একুশের মর্মান্তিক 
মৃত্যু ৩০|- এই কলকাতা সহরে ৩১। খবর ৩২। সীমিত 
সময় ৩৩। 88 ৩৪। জীবনকে নি 
৩৫1 অথচ আশ্চৰ্য দেখ । 

শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়-_পরাজিত নায়ক (উপন্যাস); মাঘ 
১৩৭৭! ডি লাইট বুক কোঃ, ২৭৩/৩, বিধান সরণি, কোলকাতা-৬, 
২০০, পৃঃ ৮৩। ৬ 4 
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স্থনন্দা, মানস ও তন্ময়__প্রধানতঃ এই তিনটি চরিত্রের সমস্যাকে 
কেন্দ্র করে এই কাহিনীর বিস্তার । সুখপাঠ্য গ্রন্থ। 

শান্তনু দাস__মধ্যান্ছের ব্যাধ (কাব্য), প্রাপ্তিস্থান দে বুক 
ষ্টোর, কলকাতা-১২, প্রকাশনা_-সীমস্তিনী দাস, গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, 
৪/১ আফতাব মসজিদ লেন, কলি-২৭| প্রঃ প্রকাশ-_৩১শে 
ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃঃ ৭২, মূল্য--৪'০০ | 

- সূচীপত্র_-১।- মধ্যান্ছের ব্যাধ ২। তোমার ঠিকানা ৩। 
আরেক খাঁচায় ৪। এমনিভাবেই বাচতে হবে ৫1 কবিতার 
খাতা খুললে ৬। মাঝরাতে গেঞ্জি ভিজে যায় ৭। মহারাজ, 
শেষ কাঠি ৮। কালরাত্রি ৯। -রাখলে আছি ১*। বন্ধুদের 
ফেরানো যাবে ন! ১১৭ যেতে হবে রাজার সভায় ১২। ঘণ্টায় 
সত্তর’ মাইল ১৩। ভাবনা-বিষয়ক কথাবার্তা ১৪1 নোড়ো 
বর্তমান ১৫1 বকুল ফোটার বকুল ঝরার ১৬। জননী ১৭ 
রাহাজানি ১৮1 তেগ্সিভাবেই আমি ১৯। মা আমার ভাড়ার 
আধার ২০1 -আমায় তুমি চিনতে পারো? ২১1 কোথায় 
গেলেন স্যার? ২২1 দাড়ে বসে টিয়ে-রঙ পাখি ২৩। এখনে 1 
সআাট ২৪। কতদূর নিয়ে যাচ্ছে৷ ২৫। জননী ২৬। বুকের মধ্যে 
ভ্রমর আমার ২৭। চিঠি পেলে মনে হয় ২৮| মহারাজ 
২৯। শব্দ শুনি বুকে ৩*। সন্যাসী ৩১। ট্রিগারে আঙুল 
থাকলে ৩২। আপনার বিচার শেষ মশায় ৩৩। চিৎ হয়ে রোজ 
আকাশ দেখি ৩৪। বার বার ঘুরে ফিরে আসি ক'লকাতা 
৩৫1 আমাকে ক্ষমা করুণ প্রভু ৩৬। সুকান্ত ৩৭। কাকে 
ঘষবো বর্ষার বিছুটি ৩৮] একটী শীলিখ উড়ে উড়ে ৩৯। কোন্‌ 
পাপে ভেঙে যায় ঘর ৪*। সেই কি আমার ভালোবাসা 
৪১। জন্মভূমি ৪২। জালা ৪৩। পরোয়ানা 8৪। জ্বলতে 
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ভুলতে ৪৫। অন্ত গৃহস্থালী ৪৬1 কোথায় ঘোড়া 
৪৭| মুজিব ৪৮] সেই ডালিম ফুলের মতো শিশুটি- 
৪৯। শেষ অঙ্গীকার । 

শেখ নজকল ইসলাম । সাম্পান (কাব্য )। প্রথম প্রকাশ 
চৈত্র ১৩৭৬1 ১৩-৩, কলিন লেন, কলি-১৬, ১৫০, পুষ্ঠা-_৫৮। 
সুচী--১। মিছিল ২। কবির জন্মদিন ৩। পথিক ৪1 আনন্দ 
সংবাদ ৫1 প্রচার ৬। প্রজাতন্ত্র দিবস ৭! প্রচার যন্ত্র 
৮। তুমিকি শুধুই ছবি ৯। প্লাটফর্মে উঠতে গিয়ে ১০। 
বন্ধু ১১! তারা ১২1, পথ করে দাও ১৩। নীতি ১৪। 
যুগ যন্ত্রণা ১৫। শুন্ততার মাঝখানে ১৬। খুব কাছ হতে 
৯৭| পুরানো ডিজাইন ১৮। নদী হতে ফেরা ১৯। ঝারাপাতা 
২০। ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখতে গিয়ে ২১। কি চেয়ে কি 
পেলাম ২২। ২৫শে বৈশাখ ২৩। বন্দী করে রাখলাম 
২৪। বারবণিতা ২৫। যৌবন ২১। মন বেল! পদদলিত 
২৭। মূল্যবোধ ২৮। ফ্যাসানের ফুটপাতে ২৯। সুন্দর ৩৪! 
চাষী ভাইয়ের কাছে শুধু একটি প্রশ্ন ৩১। নতুনের আহ্বান 
৩২। মোড়লের গল্প ৩৩। দীর্ঘ পথে আমরা সকলেই একা] 
৩৪। প্রশ্নের জবাব ৩৫। ছাড়পত্র ৩১। অন্য আকাশের রঙ 
৩৭। হৃদয়ের আক্র ৩৮ । চাঁদের আলো ৩৯1 এপার ওপার 
৪০। কবির জন্মের পর ৪১। এই বুঝি ভাল হল ৪২। ইতিহাস 
৪৩। প্রথম ভাগ ৪8৪| রেলপথ ৪৫। ত্যাক্সিডেণ্ট 
৪৬1 এবং আমার প্রিয়া ৪৭1 প্রকৃতির রূপ £৮। জীবন 
৪৯। অমৃত পান করতে গিয়ে ৫০1 আলোর বন্যা ৫১। হয়েছে 
অনেক ভুল ৫২। আর একটি বৎসর জন্ম নিল ৫৩1 চিনে 
নিতে পার ৫৪1 বন্যা ৫৫] এক ফালি রোদ ৫৬। প্রেরণা- 
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সয়ী ৫৭। আমার আত্মা ৫৮1 প্রেম যদি অমর হয় 
&৯। বেঁচে থাকাটা বিস্ময় ৬*। অনামিকা ৬১1 তুমি, 
লিখতে বলেছো ৬২। বিদায়ের আগে দাগ কেটো না 
৬৩। কেন ও চোখে বিস্ময় ৬৪! স্মৃতি ৬৫। আঘাত! 
শৈলেন্দ্রশেখর শেঠঁ_রক্তে, রাঙ্গা জয় বাংলা (কাব্য)! প্রথম 
প্রকাশ_-বৈশাখ ১৩৭৮, ঠিকানা- মান্ধারীবাজার, পোঃকাচরা- 
পাড়া, ২৪-পরগণা । ১:০০, পৃষ্ঠা-_২০। 

সুচী--১। খুনের আগুন ২। বিগত দিনের কাহিনী ৩। 
বাংলা মাটি ৪। মুজিবের শপথ €। প্রতিবাদ ৬। জয় 
বাংলা ৭। জয়ধ্বনী। 

সনৎকুমার মিত্র__রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ( সমালেচন। )। 
রথযাত্রা, ১৩৭৮। “সাহিত্য প্রকাশ’, 0/০ “লিপিকা*, ৩০-১, 
কলেজ রো, কলি-৯, ৫:০০) পৃঃ ১৪৪ | 

সূচী--১1 লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা ২। লোক-সাহিত্যের 
শ্রেণীবিভাগ ৩। প্রাক্‌-রবীন্দ্রযুগের লোক-সাহিত্য চর্চা ৪। রবীন্দ্র- 


" সমসাময়িক লোক-সাহিত্য চর্চা ৫1 লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ এবং 


বিচার ও রবীন্দ্রনাথ ৬। রবীন্দ্রনাথ ও ‘লোক-সাহিত্য’ £ “কবি- 
সংগীত ৭। রবীন্দ্রনাথ "ও “লোক-সাহিত্য” £ 'গ্রাম্য-সাহিত্য? 
৮। ছেলে ভুলানো ছড়া’ £ অভিঘাত ৯। গ্রন্থ-পর্যালোচনা 
১০। গ্রন্থ-পর্যালোচন] £ পাদটাকা ১১। পরিশিষ্ট। 

সমর দত্ত-_তারায় আলো (কাব্য ), স্বাধীনতা দিবস ১৩৭৬, 
মণি প্রকাশন, ৩৯ বি ডেণ্টমিশন রোড; কলি-২৩, ২*০, পৃঃ ৬২। 
_ সুচী-কবি, কোনো এক রাতের আকাশ, আশাবরী, কান্না, ক্ষুধা, 
ত্রয়ী, মাকড়সা ও আমার কবিতা, আদিম, বন্যা থেকে মৃত্যু, -সে 
আশায়, লেনিন, আমরা কজনা য়, ঝড়, তবু রামধনু, পালাবার পথ 
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নেই, তৈরী এখন, আজই; পিডি, কিন্তু তুমি জেনে যাও, মানুষের 
অধিকারে, জঞ্জাল, আকাশ নীল, স্বাদ, দূর ছবি আঁকে, চিঠি, 
হালচাল, পরিচয়, একমুঠো মন, আসার কালে, অগস্ত্য সন্ধান, তুমি 
নেই, যদি দেখা হয় কোনোদিন, আড়ি, তোমার প্রেম, বসন্তকাল, 
এ দেশের অন্তরে, রঙরুটে নয়, তুমি ও আমি, তারায় আলো, 
রূপকথা, ন|) ও কথা বোলো না, নাটক নির্বাচন, ঝড় উঠবে জেনেই, 
আগামী দিনকে বরণ করার নেশায়, বন্যা, সাগরের কপ, ফল জেনো 
মহা-শৃন্যে, এর আগে কেউ কখনো দেখেনি, গোলাপ নয়, ভিয়েতনাম 
জিন্দাবাদ, বিস্ফোরণ, জীবন যৌবন, রক্ত ঝরছে, কাক, বৃশ্চিক, 
পালাও, নেমেছে সন্ধ্যা, সকালের চৌবুজী লেন, বিকল্প পথই পথ। 

সাধুজন পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু স্থবর্ণ 
জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ । (বিবিধ ) প্রঃ প্রকাশ-_-১৯শে আশ্বিন ১৩৭৮। 
বনগ্রাম সাধু-পাঠ-মন্দির, ১ ডাঃ ভূষণচন্দ্র সাধু সরণি, পোঃ_-বনগ্রাম 
২৪-পরগণা, ৪০০, পৃঃ ১৪০। 

অসাধারণ কর্মষোগী ও সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র সাধুর জন্মের 
৫০বহসর পুতি উপলক্ষে এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে । শিক্ষা- 
ব্রতী, সাহিত্য সাধক, সাংবাদিক ও সম্পাদক, গ্রন্থগোরিক, চিত্রশিল্পী 
দণ্ডরী, ভ্রমণবীর, অভিনেতা, পত্রনবীশ, আলোক চিত্রশিল্পী ও অন্যান্য 
বহু দিক থেকে গোপালচন্দ্র সাধু সম্পর্কে এতে আলোচনা করেছেন 
প্রায় ছু'শত খ্যাতনামা ব্যক্তি | তাদের মধ্যে__ডঃ ভুদেব চৌধুরী, 
জ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রদেব, নজরুল ইসলাম, ডঃ সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 

সূত্ৰত নিয়োগী-_-স্থখের অপর নাম (গল্প) অমর লাইব্রেরী, ৫৪-৬ 
কলেজ ষ্টীট, কলি-১২, এপ্রিল ১৯৭১, ৪০০ পৃঃ ১১০। 

গল্পগুলি হল--গোলাপের জন্য দুঃখ, দিবস রজনী, ব্যুহ, 
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উইপোকা, জনা, স্বীকারোক্তির পর, নবম পুতুল, নীলমণি বিশ্বাসের, 
মৃত্যু, আবিষ্কার, স্বাদ, বাস, টেলিফোন, স্থখের অপর নাম। 

সুব্রত রুদ্র_ ঈশ্বরের জন্ম, কবিতা, আশ্বিন ১৩৭৬, গ্রস্থজগৎ৮ 
১৯ পণ্ডিতির। টেরেস, কলি ২৯, ৩০০) পৃঃ ৪* | 

সুচী_ ঈশ্বরের জন্ম, নচিকেতা, জানালাটা ভেজানো যাক, 
বিয়ে, স্বৰ্গীয়, এক ছুই তিন, এখন অন্ধকার নেই, মৃতক, কে এল. 
ব্যক্তিগত, স্বর্গের বাগানে, এক, বুকের নীল পাথরটা, বিশ্রাম, কাল,, 
রাত্রি, ভোর, শ্মশানের ভীড়ে সাক্ষী, প্রমীলা, মন, যেতে যেতে, 
প্রলাপ, ছায়া--দীৰ্ঘ দীর্ঘতর; অলকানন্দা, এ দুখ তো, বাঁকা পথ 
. দিয়ে, কবির মৃত্যু, মুক্তি, কোথায়, শুদ্ধ, আকাশে চৌরাস্তাটা, নরকে, 
পাপ বৃষ্টি বৃষ্টি রোদ,র, ভূতের মৃত্যু, খুঁজে পেলে, স্থখলোকে, বিভু, 
নেই, রঙের খেলা, তোমরা সতী হবে। 

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায_আসছে জীবন (কাব্য) সবুজ প্রকাশনী, 
আমিনপুর, পোঃ--দেগঙ্গা, ২৪-পরগণা। প্রথম প্রকাশ--বাসস্তী, 
পুজো! ১৩৭৭, পৃঃ ২০) মূল্য_ ৫০। 

সূচীপত্র আসছে জীবন, ‘মিছিল, নিজেকে নিজের বিচারক 
করেছি, রিক্ত, খুঁজেছি তোমার প্রতিচ্ছবির কাল্পনিক রংগুলোকে, 
এঁক্যের ছভা, শিশির বিন্দুতে আমার গান, ছন্নছাড়া! মন, মন কর্তব্য 
খুঁজছে, অথচ জীবন খুঁজি, সুন্দর, হরিণ শাবক, প্রকৃতি; ' কর্তব্য, 
বূজীন ঘুড়ির মত। 


LY 
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সাহিত্য সংবাদ ' 

( ইচ্ছা থাকা সত্বেও এই বিভাগে বহু সংবাদ বাদ দিতে হল। 
১৩৭৮ সালে প্রকাশিত সাহিত্য সংবাদের দু'টি সংশোধনের কথা 
এখানে উল্লিখিত হল। ছুটি সংবাদই আনন্দ জনক । রবীন্দ্রনাথের 
স্মৃতিপৃত শিলাইদহ কুঠিবাড়ী, পাক সেনাদের বর্বরতার হাত থেকে 
রক্ষা পেয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী নীলিমা ইত্রাহিম 
জীবিত আছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংলা 
বিভাগের প্রধান |) . 

৫ই বৈশাখ ১৩৭৮, সোমবার (১৯শে এপ্রিল ৭১)। পরলোকে 
নরেন্দ্র দেব__প্রবীণ খ্যাতনামা কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব সোমবার দক্ষিণ 
কলকাতায় তার বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হযে পরলোকগমন 

-করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৩। তার পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী 
ও একমাত্র কন্তা। শ্রীমতী নবনীতা সেনও কবি। 

ভ্ীদেবকে এবার শিশিরকুমার পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু সে 
পুরস্কার নিজ হাতে নিতে পারলেন না। 

গত শনিবার কবি সেরিব্রাল থমবেসিসে আক্রান্ত হন। কিন্তু 
সোমবার বেলা আড়াইটায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সঙ্ঞানে কখা 
বলেছেন। 

তিনতলার ঘরে কবি যেন ' ঘুমিয়ে | পরনে সেই চিরপরিচিত 
পাঞ্জাবি, ধুতি, চাদর। কবি নরেন্দ্র দেব জীবনে যেমন ছিলেন, 
আজ মরণেও সেই একই বয়েছেন | মাথার উপরে কবিগুরুরর ছবি, 
বাঁদিকের দেওয়ালে কবি দম্পতির ফটো | চিরনিদ্রায় শয়নে 
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কবির খাটের পার্শ্বে বসে রাধারাণী দেবী। রুদ্ধকণে স্মৃতিচারণ 
করছিলেন ‘উনি সকলকে ভালবাসতেন, বাড়ির বাইরে না গিয়েও 
সকলের খবর নিতেন। সেই মানুষটি চলে গ্রেল। একটু থেমে 
হালে টেলিফোন এলেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। নিষেধ সত্বেও এগিয়ে 
যেতেন ধরতে | আমি জিজ্ঞাসা করতাম আগে ত এমন বিচলিত 
হতে না! উনি বলতেন, তার মানে আর সময় নেই! 
দুপুরে কয়েকজন পরিচিত লোক এসেছিলেন, আমি চা ও খাবার 
আনতে গেলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনলাম । তাড়াতাড়ি ফিরে 
দেখি উনি ঢলে পড়েছেন, রাধারাণী দেবী দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন। 
পার্থেই নির্বাক দাডিয়ে কন্যা নবনীতা" এদিন সকালেই তিনি দিল্লি 
থেকে কলকাতায় আসেন। . 
- কবি দম্পতির জামাতা শ্রীঅমত্য সেন দিল্লিতে ছিলেন। খবর 
পেয়ে রাত্রেই তিনি কলকাতায় এসেছেন । এরা: 
সোমবার শ্রীদেবের - মৃত্যুর খবর পেয়ে তার আত্মীয়-্যজনরা 
ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও 
ংবাদিকরা গিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে . 
ছিলেন সর্বশ্রী ডঃ সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
মনোজ বস্তু, প্রবোধ সান্যাল, অন্নদাশংকর রায়, অচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্ত, পুলিনবিহারী সেন, দক্ষিণারপ্রন বস্তু, লীলা রায়, সন্তোষ- 
কুমার ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, আশাপুর্ণা দেবী, 
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, রহীন্দ্রচন্দ্র দেব, বাণী রায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, 
গোপাল ভৌমিক.। মঙ্গলবার সকালে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁর 
শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 
২২শে বৈশাখ ১৩৭৮ বৃহস্পতিবার ( ৭ই মে ১৯৭১)। নাট্যকার 
সত্যেন মিত্রের লোকান্তর-_প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ওআর্কশপ- 
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এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সত্যেন মিত্র।- আকস্মিক ও 
শোচনীয় মৃত্যু বরণ করেছেন গত ৬মে। তিনি কয়েকটি নাটকও 
রচনা করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৪ বছর। 
প্রতিভাবান তরুণ এই নাট্যকর্মীর অকাল মৃত্যুতে টিনের ওয়ার্কশপ- 
এর অপুরণীয় ক্ষতি হল ৷ 
- শ্রীমিত্রের সঙ্গে নাট্যজগতের সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে এক 
দশকেরও বেশী আগে ১৯৬০ সালে নান্দীকার সংস্থা গঠিত হওয়ার 
সময়ে। এর আগে তিনি কিছু সময়ের জন্য বহুরূপী-র সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। নান্দীকার সংস্থায় শ্রীমিত্র ‘সেতুবন্ধন’, “নাট্যকারের সন্ধানে 
ছটি চরিত্র এবং 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’ নাটকগুলিতে নিয়মিত কৃতিত্বের 
সঙ্গে অভিনয় করতেন। তিনি ছিলেন নান্দীকার-এর একজন 
উৎসাহী সংগঠক ৷ | 

১৯৬৬ সালে নান্দীকার ত্যাগ করে এসে তিনি অন্যান্য সহকর্মীদের 
সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন থিয়েটার ওয়ার্কশপ । গত প্রায় পাঁচবছর ধরে 
তিনি ছিলেন দলটির প্রেরণা ও কর্মশক্তির অন্যতম প্রধান উৎস জ 
পল সার্ত্র-এর একটি নাটকের শ্রীমিত্র-কৃত বপান্তর ‘ললিতা’ ছিল 
থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রথম প্রযোজনা । এর পরে তার দুটি একাঙ্ক 
, জংলী' ও চাই হৃদয় চাই’ থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর প্রযোজনায় 
অভিনীত হয়। শেষোক্তটির তিনিই ছিলেন পরিচালক । 

২৯শে বৈশাখ ১৩৭৮, বৃহস্পতিবার ( ১৩ই মে ’৭১) । পরলোকে 
এস, কে, দে- শ্রীস্বশীলকুমার দে আই-সি-এস গত ১৩মে শান্তি- 
নিকেতনে পরলোক- গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয় ৬৩। 

শ্রীদে স্বৰ্গত দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালের দৌহিত্র। মেধাবী 
ছাত্র হিসাবে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখান। ১৯২৩ সালে 
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ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষায় বিশ্ববিষ্ভালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন । 
অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাস করে তিনি বিলেত যান 
এবং ১৯৩* সালে আই-সি-এস হয়ে ফিরে আসেন। ১৯৫৫ সালে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন কমিশনারের পদ ছেড়ে রাষ্টরপুপ্জের 
কাজে যোগ দেন এবং নিউইয়র্ক ও রোমে চৌদ্দ বছর কাজ করে 
১৯৬৯ সালে দেশে ফিরে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু 
করেন। 

শ্রীদে শুধু একজন স্থদক্ষ রাঁজকর্মচারীই ছিলেন না, সংগীত, 
সাহিত্য, অর্থনীতি-_বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ ও পাণ্ডিত্য ছিল। 
দেশবিদেশের বহু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। 
পশ্চিমবল্গের উন্নয়ন ও সি-এম-ডি-এ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি মুল্যবান 
, প্রবন্ধ লিখেছেন। 

শ্রীদে স্ত্রী তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন । 

ওরা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, মঙ্গলবার (১৮ই মে?৭১)। পরলোকে 
শেফালী নন্দী--ব্লাড ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীমতী শেফালী 
নন্দী গত ১৮ই মে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৪৯ বছর! তিনি তার স্বামী কুমিল্লার বিপ্লবী নেতা 
শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী ও 3 পুত্র রেখে গেছেন । জ্যেষ্ঠ পুত্র খবর পেয়ে 
আমেরিকা থেকে এসে মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। তার দ্বিতীয় 
পুত্র কলকাতা৷ মেডিকেল কলেজের ছাত্র । 
- * শ্রীমতী নন্দী কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের বাংলায় ও ইংরেজীতে 
এম এ। তিনি বিলেতে মণ্টেসারী ডিপ্লোমাও নিয়েছেন। মৃত্যুর 
পুর্বপর্যন্ত তিনি প্র্যাট মেমোরিয়্যাল স্কুলের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত 
ছিলেন। তার রচিত বই-এর মধ্যে উচ্চ প্রশংসিত সন্ধানীর চোখে 
পশ্চিম, পানাদ্বীপ, গীতিমুখর ভিয়েনা, সাগরে হাতড়ে, সিস্টার মিস 
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মিত্র" রাজকুমারী রূপরেখা ও “বেঙ্গলী ফর ফরেনার্স”। তিনি বহু 
বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন |. তিনি পাশ্চান্তের বহুদেশ পরিভ্রমণ 
করেছেন। তার লেখায় সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। ৃ 

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, শনিবার (২২শে মে ১৭১) পরলোকে পঙ্গাপদ 
বন্-_অভিনেতা শ্রীগঙ্জীপদ বন্থ শনিবার শেষরাত্রে তার উত্তর 
কলকাতার গৃহে আকস্মিক হৃদরোগের আক্রমণে পরলোক গমন 
করেন। তার বয়স ৬১ হয়েছিল | বন্ুরূপী নাট্যসংস্থার সভাপতি 
এবং অন্ঠতম প্রধান শিল্পী, শ্রীবস্থ সম্প্রতি বহুরূপী দলের সঙ্গে 
বোমবাই সফরে গিয়েছিলেন। শুক্রবার কলকাতায় ফেরেন। 
শ্ীবন্থ তার স্ত্রী, ছুই পুত্র এবং কন্যা রেখে গিয়েছেন । 

মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রবিবার সকালে তার বল্লভ দ্ট্রীটের বাড়িতে 
গিয়ে কলকাতার অপেশাদার নাট্যজগতের শিল্পীরা পরলোকগত 
অভিনেতাকে শেষ নমস্কার জানাচ্ছেন, অর্পণ করেছেন 
পুষ্পমাল্য । তাদের চোখে জল | . ছিলেন শ্রীশস্তু মিত্র, শ্রীমতী তৃপ্তি 
মিত্র, শ্রীসবিতাব্রত দত্ত, শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । এছাড়া 
ষ্টার থিয়েটারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেন গ্রীদেবনারায়ণ 
গুপ্ত। নিমতলা শ্মশানে শ্রীবন্থর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 

সাংবাদিক হিসাবে শ্রীবন্থর কর্মজীবনের শুরু । তিনি বিভিন্ন 
সময়ে স্বরাজ, দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং সত্যযুগ 
পত্রিকায় কাজ করেন। শেষোক্ত দৈনিকের সঙ্গে তিনি বার্তা 
সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। 

কলেজ-জীবনেই তিনি নাটক এবং অভিনয়-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট 
হন। অভিনেতা রূপে দর্শক-সাধারণের সম্মুখে তার প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাট্য প্রযোজনায়, ১৯৪৪ সনে! 
তখন থেকেই তিলি বাংলা নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত । ধাদের: 

॥ 
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. অক্লান্ত -আন্তরিক চেষ্টায় বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং 
সপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আত্মনিবেদিত শিল্পী ও কর্মীদের মধ্যে তিনি 
ছিলেন বিশেষ একজন | শ্রীমনোরঞ্ুন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তিনি 
বহুরূপীর সভাপতি-পদে ব্রতি হন। জীবনের শেষ দ্রিন পর্যন্ত ওই 
পদে দায়িত্ব বহন করেন। এ-ছাড়া তিনি ওই সংস্থার মুখপত্র 
‘বহুরূপী’ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলা নাট্যমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠা সমিতিরও সভাপতি ছিলেন শ্রীবন্থ ৷ 

বহুঝগীর বিভিন্ন নাধরে অভিনয় করে গঞ্জাপদ বস্তু সুখ্যাতি 
অর্জন করেন। তাঁর স্ষ্ট নানা চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য $ 
রিক্তকরবী'র অধ্যাপক, “ছেঁড়া তার-এর মহাজন, 'পথিক*এর সেই 
কুটিল ধনবান ব্যক্তি যার মুখে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক সংলপি। সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক ভঙ্গীতে অভিনয় করে তিনি সংশ্লিষ্ট চরিত্রের বিশেষ 
বিশেষ দিক আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলতেন--সেইখানে তিনি অনন্য । 
শ্রীবস্থর উচ্চারণ ছিল-নিখু'ত-__-এবং অবশ্যই চরিত্রানুগ । শ্রীবন্থুর 
শেষ মঞ্চাভিনয় বোমবাই শহরে- মৃত্যুর মাত্র তিন দিন আগে 
বহুকগীর রাজা 'অয়দিপাউস' নাটকে । 
তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। তার পুত্র শ্রীন্ষদেশ বন্থর, 
পরিচালনায় তার একাধিক নাটক অভিনীত হয়| ্‌ 
মঞ্চাভিনয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রলোক থেকেও শ্রীবস্থুর' 
ডাক আসে । সিনেমায় তার প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয় ‘ছিন্নমূল’ 
চিত্রে। শ্রীসত্যজিৎ রায় এবং শ্রীদেবকীকুমার বন্থ সহ' বিভিন্ন - 
প্রতিষ্ঠিত চিত্রপরিচালকের নানা ছবিতে তিনি অভিনয় করেন! 
শ্রীবস্থ অভিনীত ছবির সংখ্যা আনুমানিক পঞ্চাশ! তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ‘জলসাঘর’ ‘পথিক’ । - 
- ১৩ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৭৮, বাংল! সাহিত্যের রাজস্থান 
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কাহিনীর সংকলন-_-কলকাতায় মারচেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের এক 
অনুষ্ঠানে রাজস্থান সরকারের জনসংযোগ অধিকর্তা প্রীআর. এম. 
ভাট বলেন তার সরকার বাংল! কাব্য ও সাহিত্যে রাজস্থান সম্বন্ধে 
যে সব গৌরব গাথা লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি সংকলন করে কয়েক 
খণ্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । কবিতা, গান, গল্প ও উপন্যাস 
ছাড়াও বাংলা নাটকের মধ্য দিয়ে রাজপুতদের অনেক বীরবব্যগ্তক 
কাহিনী এ যাবৎ লেখা হয়েছে। সেগুলি প্রথমে বাংলায় এবং পরে 
হিন্দী ও ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করা হবে। 

২৬শে আষাঢ়, ১৩৭৮, (১১ই জুলাই ১৯৭১) রবিবার, পরলোকে 
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়__কল্লোল-কালি কলম যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক 
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। তিনি ছিলেন 
একাধারে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক | “রয়টার' নামক বিখ্যাত সংবাদ 
প্রতিষ্ঠানের কলকাতা ও দিল্লী শাখায তিনি বার্তা সম্পাদক হিসাবে, 
কাজ করতেন। কিন্তু বেশ কিছুকাল তিনি সন্যাস গ্রহণ করে 
কাশীবাস করছিলেন | প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় “আনন্দ সুন্দর ঠাকুর, 
ছদ্মনামে 'কালিকলমে' 'যে ধরনের সাহিত্য আলোচন! করতেন, তা 
এ যুগে বিরল । তার “মেজদার ভাষেরী' গ্রন্থটি পণ্ডিতমহলে একদা 
সমাদৃত হয়েছিল। তিনি আমেরিক1 প্রবাসী বাঙালী লেখক 
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কিছু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও করেছিলেন 

১৫ই জুলাই ১৯৭১, কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার 
উত্তর বাংলার়-__১৫ই জুলাই কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালযের এযাকাডেমিক 
কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হ-__এবার থেকে এম এ, এম, 
এস-সি, এম-কম্‌ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমস্ত পরীক্ষার 
উত্তর বাংলায় দেওয়া চলবে । তবে পাশাপাশি ইংরেজীতে উত্তর 
দেবার বর্তমান পদ্ধতিও চালু থাকবে | ১৯৭৪ সালের পারট ওয়ান, 
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১৯৭৫ সালের পারট টু এবং ১৯৭৭ সালের এম. এ.) এম. এস-পি, - 
এম-কম্‌ ফাইন্যাল পরীক্ষাতেই এই ব্যবস্থা প্রথম চালু হবে। 
-আযাট়-পরলোকে কুমার ঘোষাল-__সম্প্রতি কনেকটিকটের 

নরওয়াকপ্থ বাসভবনে ভারতীয় লেখক কুমাৰ ঘোষাল ৭১ বছর বয়সে 
পরলোকগমন করেছেন। ভারত ও আফ্রিকা প্রসঙ্গে তিনি একজন 
স্থ্দক্ষ বক্তা ছিলেন। তার “দি পিপল অব ইণ্ডিয়া’ (১৯৪৪)- এবং 
পিপল:এ্যাণ্ড কলোনীজ"” (১৯৪৮) গ্রন্থ দুটি উচ্চ প্রশংসিত । ১৯৬১- ূ 
তে তিনি ভারত ভ্রমণে এসে নেহেরুজীর সংগে সাক্ষাৎ করেন। 
শ্রীযুক্ত কুমার ঘোষাল কোলকাতার অধিবাদী ছিলেন । 

ওর] শ্রাবণ ১৩৭৮, (২০শে জুলাই ১৯৭১) সোমবার, পরলোকে 
বিজয়কালী ভট্টাচার্য_প্রাণাচার্য - কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য 
এম-এ, স্মৃতিতীর্থ, ডি-ফিল ( আয়ুর্বেদ ) তার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী 
স্বীটের বাড়ীতে ৭৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি 
শ্যামাদাস বৈগ্যশান্ত্রপীঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং অধুনা কেন্দ্রীয় 
সরকারের আযুর্বেদ গবেষণা বিভাগের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি 
বহু আযুর্বেদগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তুলসীদাসের রামায়ণের তিনি 
অনুবাদ করেছিলেন । কবিরাজ মহাশয় বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহাপরিষদের 
বঙ্গীয় আযুবেদ কংগ্রেসের ভূতপুর্ব সভাপতি এবং সম্পাদকও ছিলেন | 
বৃটিশ আমলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সংগ্রামীদের মধ্যে তিনি 
অন্থতম ছিলেন। তিনি আবূর্বেদ গবেষণা পীঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
আধূর্বেদ জগ“ পত্রিকার ভূতপুর্ধ সম্পাদক ছিলেন। - 

৮ই শ্রাবণ, (রবিবার ) তারাশঙ্করের ৭ম জন্মদিনের সন্বর্ধনা-_ 
প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যেপাধ্যায়ের ৭৪তম জন্মদিন 
উপলক্ষে তার বাসভবনে রবিবাসর, পুণিমা মিলন, শরৎ সমিতি, বঙ্গ 
সাহিত্য . সম্মেলন ও অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে মাল্যদান 
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করা হয়। সন্ব্ধনার উত্তরে তিনি বলেন--বর্তমান রাজনৈতিকচক্রে 
পড়ে সাহিত্যের অবনতি ঘটছে। এর থেকে মুক্ত হবার জন্যে তিনি 
নবীন যুগের সাহিত্যিকদের আহ্বান জানান। 

১৬ই শ্রাবণ ১৩৭৮ রবিবার। আকাশবাণীর কবিসম্মেলনে 
‘বাংলাদেশ’ ।-_রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার আকাদেমী অব ফাইন 
আরটস প্রেক্ষাগৃহে, আকাশবাণী কলকাতার উদ্মোগে এক কবি- 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ'কে নিযে 8৪ জন 
কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে কোন সভাপতি বা 
প্রধান অতিথি ছিলেন না। উগ্ভোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রথমে 
দর্শকদের সংগে কবি ও সাহিত্যিকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। 
তারপর ‘বনফুল’ কবিতা পাঠ করেন। শেষ কবিতাটি পাঠ করেন 
তরুণ কবি শান্তনু দাস। প্রবীণদের মধ্যে ধারা কবিত! পাঠ করেন, 
তাদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাঁশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ' 
বুদ্ধদেব বস্থ্‌, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক অন্ততম । 
মহিলাদের মধ্যে ছিলেন--বাণী রায়, উম] রায়, জয়ন্তী সেন | 
এছাড়া নচিকেতা ভরদাপ্জ, স্থনীল বন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি 
চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন, আশিষ 
সান্যাল, গণেশ বস্থ প্রভৃতি নবীন কবিরাও ছিলেন। এই 
অনুষ্ঠানটি পরেরদিন রাত্রে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে 
পুনঃ প্রচারিত হয] কবিরা তাদের পারিশ্রমিক বাং লাদেশের 
শরণার্থীদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধির হাতে অর্পণ 
করেন। 

১৭ই শ্রাবণ ১৩৭৮ মঙ্গলবার, (ওরা কী ১৯৭১) পরলোকে 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার-আজ ৬১ বছর বয়সে শ্রীদেবেন্্নাথ 
মুখোপাধ্যায়, কলকাতায় পরলোক গমন বরেন। বিভিন্ন সাহিত্য 
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পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। তিনি 
অধুনা বাংলাদেশের মেহেরপুরের জমিদার বংশের জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র। তিনি একজন টেনিস খেলোয়াড় 
ছিলেন। 

- ২১শে শ্রাবণ ১৩৭৮, শনিবার (৭ই আগষ্ট +৭১, মুজিবরের 
মুক্তির দাবীতে এপার বাংলার সাহিত্যিক ও শিল্পী-_শনিবার মুজিবর 
দিবসে ময়দানে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাবেশে শত-সহত্র কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু 
মুজিবরের মুক্তি এবং মানবতাবিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচারের 
দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশাল এই জনসমাবেশের অনুষ্ঠানসূচী 
ছিল ছোট্ট । মুজিবের মুক্তিদাবী সম্বলিত প্রস্তাব পাঠ করলেন 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ - 

৭ আগস্টের পুণ্যদিনে সমবেত শ্রেণী মতভাষানি্িশেষে সর্বরূপের 
শিল্পসাহিত্যের শ্রষ্টা, কর্মী ও অনুরাগিবুন্দের এই সমাবেশ বিশ্বের 
সমস্ত জনগণ আর ছোট-বড় সমস্ত শক্তির দরবারে এই ব্যগ্র 
উত্কঠিত দাবিটি পৌঁছে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের নরহস্তা 
শাসকদের গুমঘর থেকে বঙ্গবন্ধু মুড্ির রহমানকে অবিলম্বে মুক্ত 
করে না আনলে ভবিষ্যতের কাছে আজকের জগৎ কখনও মুখ 
দেখাতে পারবে না--তাই আমরা চাই মুজিবর রহমানের প্রাণহননে 
উদ্ধত পাকিস্তানী জললাদের.হাত বিশ্বমানবের হস্তক্ষেপে স্তন্ধ হোক 
অভিশাপে পাথর হোক, আমরা চাই অবিলম্বে নিঃশর্তে বঙ্গবন্ধু 
মুজিবরের মুক্তি। এই বলে আমরা সার! দুনিয়াকে হুশিয়ার 
করতে চাই যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ছলনা 
করে যে বিশ্বাসহন্তার দল সারা বাংল! দেশকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে 
দিতে লেনিনের আগুনে পুড়িয়ে দিতে কোটি কোটি মানুষকে দেশ- 
ছাড়া গৃহছাড়া স্বজনহারা নিঃসম্ঘল করতে একটুও দ্বিধা করেনি 
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তারা মুজিবর রহমানের প্রাণ যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ছুতোয় 
হরণ করতে পারে। যারা পৈশাচিকতাকে বল্নাহীন করে মানুষ 
নামে কলঙ্ক লেপন করেছে, তাদের বিশ্বাস করা পাপ। 

এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের বর্তমান শাসকচক্র আর 
তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঘৃণ্য রাজনৈতিক কুচক্রীর দল মানবতাকে 
হত্যা করার জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী । 

এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের শাসকের! তাদের হীন 
স্বার্থের যুপকান্ঠে শুধু বাংলাদেশকেই বলি দেয়নি, সেই সঙ্গে সমগ্র 
পাকিস্তানের জনগণকেও চোখ বেঁধে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চলেছে। 
আমরা আশা করি, পাকিস্তানের শিল্পী-_সাহিত্যিক-_বুদ্ধিজীবী- 
শুভ-বুদ্ধিমান সমস্ত মানুষ যেভাবেই হোক তাদের শাসকচক্রকে 
প্রতিরোধ করার জন্ে স্বদেশবাসীর চোখ খুলে দেওয়া এবং মুক্তির 
সংগ্রামে উদ্ু্ধ করার জন্যে সাহসে বুক বেঁধে ট্রাড়াবেন। 

এই সমাবেশ একবাক্যে দাবি করছে, বঙ্গবন্ধু মুঁজিবরের মুক্তি 
এবং মানব-বিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচার | 

শিল্পসাহিত্য জগতের এই সমাবেশ এদেশের অন্যান্ত কাজে 
নিয়োজিত শহরের ও গ্রামের বুগিজীবী, ছাত্র, শুমিক-কর্মচারী, 
কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু 
মুজিবর রহমানকে বাচাবার জন্যে যে যেখানে আছেন এগিয়ে 
আস্ুন। মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে আমরা কিছুতেই 
কোনোখানেই জয় হতে দেব না। জীবনের আর নতুন সৃষ্টির জয় 
হবেই। 

সঙ্গীত পরিবেশন করলেন দ্বিজেন মুখাজি, অশোকতর 
বন্দোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রমুখ শিল্পীরা । ধ্বনিত হলো ‘মুজিবের 
বিন! স্তে মুক্তি চাই’ “বিচার-প্রহসন মানি না।' 
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২১শে শ্রাবণ, শনিবার ৭২ আগষ্ট ১৯৭১, অবনীন্দ্র জন্মশত- 
বাষিকী। 

৭ই আগষ্ট সকাল আটটায় “অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবাধিকী 
সমিতির কার্যালয়ে, ৪নং এলগিন রোডে অবনীন্দ্রম্মারক ডাক-টিকিট 
বিক্রয় হয়। বিক্রয় স্থক করেন প্রবীণ জননেতা শ্রীভূপতি মজুমদার । 

৭ই আগস্ট শান্তিনিকেতনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্মশত- 
বাধিকী উদ্‌যাপিত হয়। সকালে প্রার্থনা হলে বৈতালিক এবং 
মালিক অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। ডাক ও তার বিভাগের জনৈক প্রতিনিধি শিল্পগুরুর 
পৌত্রের হাতে স্মারক ডাক-টিকিট প্রদান করেন। এই উপলক্ষে 
কলাভবনে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। 

% Ed Eo নি 

মহত্ধি ভবনে রবীন্দ্রভারতী ও রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির উদ্ভোগে 
৯ই আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবাধিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। 
২৩শে আগস্ট অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে উনসত্তর খানি ছবি ও 
অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ফটো গ্রাফ, ত্রোঞ্জ মুতি, তার ব্যবহৃত রং-তুলি, 
ইজেল, চিঠি ও অভিনন্দনপত্র সমেত সবশুদ্ধ একশ একচল্লিশটি 
দ্রষ্টব্য বস্তু প্রদর্শিত হয়েছে। 

# ও নি সি 

১৩ই আগস্ট সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে ‘অবনীন্দ্রনাথ জন্ম শতবাধ্ধিকী 
কমিটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় । সভায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, 
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্র শিষ্য ও শিল্পী চিন্তামণি কর অবনীন্দ্র- 
নাথের সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। 

প্রধানমন্ত্রী সমিতিকে লিখিত একটি চিঠিতে বলেছেন £ আমাদের 
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সভ্যতার সম্পদ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ আমাদের বহুভাবে সচেতন 
করে তুলেছেন । 
অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিষ্যদের চিত্রকলা নিয়ে একটি জাতীয় 
চিত্রকলা গ্যালারী নির্মাণের জন্য বিভিন্ন কলারসিক মহল থেকে দাবী 
উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে অনুরোধ জানান হবে 
বলে জানা গেছে। 
বৈভানিক সভায় সংগীত পরিবেশন করেন এবং সভাশেষে 
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্যচিত্র প্রদশিত হয়। 
২ EE. * % 
কলকাতার ইউনিভারসিটি উইমেনস আযসোসিয়েশনের উদ্যোগে 
সম্প্রতি বৃটিশ কাউনসিলে অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবাধিকী উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত, চিত্রশিল্পী শ্রীপরিতোষ 
সেন শিল্পগুক অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার নবমূল্যাথনে কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি আলোকপাত করেন। 
৯ই ভাদ্র ১৩৭৮, বৃহস্পতিবার. ( ২৬শে আগষ্ট ' ১৯৭১) 
- আরজেনটিনার . শরণার্থীদের জন্য সাহাষ্য অনুষ্ঠান__বুয়েনস 
এয়ারেস-এ বনু ব্যক্তির এক সমাবেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির 
মধ্য দিয়ে বাঙলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সাহায্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হয়। এই অনুষ্ঠানের আযোজন করেন রবীন্দ্রনাথের স্েহধন্যা 
বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতী ভিক্টোরিয়! ওকাম্পো এবং এল সালভেভর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফাদার কুইলেস-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি 
কমিটি। সংগৃহীত অর্থ আরজেনটিনার বেডক্রসের হাতে দেওয়া 
হয়। -তারা এ টাকা পাঠাবেন ভারতীয রেডক্রসের কাছে। 
১২ই ভাদ্র, রবিবার (২৯শে আগষ্ট ১৯৭১) পরলোকে 
কিরণকুমার রায়-__সাংবাদিক কিরণকুমার রাষ গত ২৯শে আগষ্ট 
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পরলোক গমন করেছেন। কুষ্টিয়া নিবাসী কিরণকুমার বায় রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায় ও সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের আমল. থেকে “উপাসনা 
মাসিকের সহকারী সম্পাদক । পরে উপাপন! বঙ্গশ্রীতে রূপান্তরিত 
হলে সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের তিনি সহকারী সম্পাদক, ও পরে 
নিজে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ইংরেজী সাপ্তাহিক বঙ্গভ্রীরও সম্পাদনা করতেন কিরণবাবু| মোট 
সাংবাদিক জীবন ১৯২০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত। তারপর প্রবাহ নামক 
ত্রৈমাসিকের সম্পাদক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিরণকুমারই 
সাহিত্যিক সমাজে প্রথম -পরিচয়- করিয়ে দেন। মৃত্যুকালে বয়স 
হয়েছিল ৭১ বৎসর | তিনি সমকালীন সকল সাহিত্যিক ও শিল্পীর 
প্রিয় ছিলেন। তার স্ত্রী ও এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। 

২৪শে ভাদ্র, শুক্র (১০ই সেপ্টেঃ’'৭১) পরলোকে লেখিক! 
অন্নপূর্ণ! ভাদুড়ী-গত ১*ইসেপ্টম্বর সকালে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা 
ভাছুড়ী (৪৩) পরুলোকগমন করেন। তিনি লেখিকারূপে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিলেন! আজীবন কুমারী অন্নপূর্ণা ভাছুড়ী এম এ পাস 
করে “টেলিফোন ভবনে” উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। তার রচিত 
গ্রন্থ “এই দশকের প্রেমপত্র ও এই মুহূর্তেই উত্তর” এবং “একাঙ্ছ ত্রয়ী” 
সাহিত্য সমাজে প্রশংসা অর্জন করে। তিনি বিভিন্ন সংস্থা--“বি্গ 
সাহিত্য সম্মেলন”, “উজ্জয়িনী” ও “পূণিমা মিলন” প্রভৃতির সঙ্গে 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন । 

২৮শে ভাদ্র, মঙ্গলবার (১৪ই সেপ্টেঃ”৭১) তারাশঙ্করের 
ইহজীবনের অবসান-_তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার সকাল 
ছ’ট! চব্বিশ মিনিটে কলকাতার বাড়িতে পরলোক গমন করেন। 
সাত দিন ধরে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে কঠিন ছন্দ চলছিল এদিন তা 
শেষ হয়। এই সাত দিন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে ছিলেন | 


২৬৪ 


এই জীবনশুষ্টার মৃত্যুর খবরে কলকাতাব জীবনেও এদিনের জন্য 
কালো পর্দা নেমে আসে। সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যানুরাগীদের 
সুক্তাঙ্গনৈ একটি অঙ্কের যবনিকা। রেডিওর দুঃসংবাদ পেয়েই লেখক, 
কবি, সাংবাদিক, নাট্যকার এবং সাধারণ মানুষ উত্তর কলকাতার 
টাল] পারকে তার বাড়িতে ভিড় করে হাজির হন। হ্কুল, কলেজের 
ছেলেমেয়েরাও বাদ ছিল না। স্কুল কলেজে ছুটি দেওয়া হয়। প্রবীণ 
কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর তখন একতলায় তারই বৈঠক খানায় 
'শেষশয্যায় শায়িত । ফুল, মালা ও পুষ্পন্তবকে সেই ঘর ধীরে ধীরে 
ভরে উঠেছিল। তার স্ত্রী শ্রীমতী উমারাণী দুই ছেলে সনৎকুমার ও 
সরিৎকুমার, তুই মেয়ে গঙ্গাদেবী ও বাণীদেবী, নাতি-নাভনি এবং বন্ধ 
আত্মীয়স্বজন বর্তমান। এছাড়া তিনি রেখে গিয়েছেন অগণন 
শুভানুধ্যায়ী ও সাহিত্যপ্রেমিক | চুয়াত্তর বছরে পড়েছিলেন 
তিনি । 


'শোক মিছিল র 
- বেলা একটা নাগাদ টালা পারকের বাড়ি থেকে শোক মিছিল 
" বের হয়। রাজ] মণীন্দ্র রোড ও বি টি রোড হযে বাগবাজার স্ট্ীটে 
পত্রিকা ভবনের পাশ দিয়ে গিরীশ এভেনিউযে গিরীশ ভবনের 
সামনে যায়| সেখান থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে সাহিত্য পরিষদ । 
সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । অসুস্থ 
হওয়ার দুদিন আগেও তিনি সেখানে গিয়েছিলেন | বাড়ি থেকে 
সাহিত্য পরিষদ পর্যন্ত আসতে মরদেহবাহী লরী ফুলে, স্তবকে ভরে 
যায়। পাশের আরও দুটি লরীতে ফুল স্তবক দেওয়া! হতে থাকে। 
সাহিত্য পরিষদ থেকে রামমোহন 'সরণী, ( আমহারসট গ্রীট ), 
সূর্যসেন স্ট্রিট (মির্জাপুর স্ট্রীট ) হয়ে কলেজ স্্রটে কলকাতা বিশ্ব- 
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বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে মিছিল উপস্থিত হলে বহু ছাত্রছাত্রী 
বিন্দেমাতরম” ধ্বনি দিয়ে ওঠেন | মিছিল থেকেও সেই ধ্বনি দেওয়া' 
হয। কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়, জাতীয় সংহতি কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ছাত্রপরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নানা সংস্থার পক্ষ থেকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মালা দেওয়া" 
হয়। নিরক্ষরপ্তা দুবীকরণ সমিতি কলেজ ট্রাট ও সূর্ধসেন ট্রাটের 
মোডে তারাশঙ্কর তোরণও নির্মাণ করেন। ওই ফটকের সামনে 
ধাডিয়েছিনেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনিও শবাধারে 
মালা দেন। শ্রীরাধ তার আগে তারাশগ্করের বাড়িতেও গিয়াছিলেন 1 
শ্রপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রও সকালে সেই বাড়িতে 
গিষে ভাবাশক্করের উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম জানিয়ে আসেন। তার, 
সমসাময়িক কিংবা অগ্রজ , সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রী পবিত্র. 
গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 
মনোজ বন্থ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপুর্ণা দেবী এবং শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাডীতে বা শ্মশানে গিয়েছিলেন । আর তীর 
কনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে প্রায় সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন । 
বিকালে নিমতলা শ্মশানে শেষকৃত্যের আগে এই সাহিত্যিক, 
কবিদের ভিড় উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল । 

শোক মিছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রভারতী হয়ে 
বিকাল পৌনে পাঁচটায় নিমতলা শ্মশানে পৌছায় । রবীন্দ্র ভারতীর, 
সামনে মিছিল উপস্থিত হলে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া হয় | বহু সংস্থা 
ও সংগঠনের সঙ্গে রবীন্দ্র ভারতী, বিশ্বভারতী ও আনন্দবাজার 
পত্রিকার তরফেও শবাধারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কলকাতার 
মেযর শ্রীশ্যামস্্ন্দর গুপ্ত নিমতলা শ্মশানে মালা দেন৷ 

শেষকৃত্যের আগে মরদেহে চন্দন লাগানো হয়। কিছুক্ষণ শাস্ত্রীয় 
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অনুষ্ঠানের পর তারাশস্করের বড় ছেলে সনৎকুমার মুখামি করেন। 
রবীন্দ্রনাথের সমাধিক্ষেত্রের উলটে দিকে তাকে দাহ করা হয়। 
সকালে বাড়িতে গীতাপাঠ করেন ডঃ রমা চৌধুরী । - 

শোক মিছিল যে পথ দিযে যায় সেখানেই যেন ভিড ভেঙে 
পড়ে। মালা ও পুষ্প স্তবকেই পাহাড় যেন জমতে থাকে। সকলেই 
বর্তমান যুগের বর্ষীয়ান সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানাতে ব্যগ্র। নানা 
জায়গায় ভীড় সামলাতে. স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশকে বেগ পেতে হয়। 

রেডিওয় এই শোকযাত্রার বিবরণী রিলে করা হয়। 


রাজ্যপালের চিঠি 

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ভাষাস তারাশঙ্করের ভ্্রীর 
কাছে লেখা এক চিঠিতে পরলোক গত কথা-সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে 
তার শ্রদ্ধা জানান! তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে ডঃ তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যাষকে জানার স্থযোগ আমার হয় নি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
অগ্রণী সাহিত্যিক এবং দেশপ্রেম ও আদর্শের জন্য সারা দেশ জুডে 
সম্মানিত। 


বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শোক 
_. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যাযের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে 
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আহম্মদ এক বিবৃতি 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 
অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবার জন্য বাংলাদেশের অধিবাসীরা এই প্রখ্যাত 
সাহিত্যিকের কাছে বিশেষভাবে কৃতভ্। 

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের উপমন্ত্রী অমিয় কিসকু বলেছেন--ডঃ 
তারাশঙ্করের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবোচজ্দ্বল 
অধ্যায়ের অবসান ঘটল | | 
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“ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্য্যয় বলেন, 
তারাশঙ্কর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভারতীয় এঁতিহের ধারানুসারে 
মমকালীন জীবন ও কালের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন-_যার নীতি ও 
মূল্যবোধ ভারতের অন্তরের প্রিয়বস্ত। তাই তিনি ছিলেন উদ্দেশ্য- 
মূলকভাবে স্জনশীল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ আপ্তে, 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেম টাদ, কে, এম, মুন্সী এবং অন্যান্য 
কথাশিল্পীর উত্তরস্থরী। টমাস হাতির মতো তিনিও ছিলেন একত্রে 
আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন । তার মৃত্যুতে শুধু বাংল! সাহিত্য- নয়_ 
সারা ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপুরণীয় অভাব স্ষ্টি হলে! | 

ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা গর্বের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 
সাহিত্য আকাদেমির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা স্মরণ 
করছি। তার উপন্যাস “আরোগ্য নিকেতন’ আকাদেমি পুরস্কার 
লাভ করে এবং তিনি আকাদেমির “ফেলো! নির্বাচিত হন। 

আকাদেমির কলকাতার কার্যালয় আজ তার স্মরণে বন্ধ রাখা 
হয়। 


শ্রদ্ধায় প্রীতিতে মহান্‌ শিল্পী তারাশংকর ম্মরণ 
যোগ্য স্মৃতিরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব 


তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্ে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা 
এবং তার মানবিকতা ও সাহিত্যকর্মের জন্য খণ স্বীকারের মধ্য দিয়ে 
শনিবার তারাশঙ্কর স্মরণ-সভ! স্মরণীয় হয়ে ওঠে। তার নামে 
উদ্ভান, সরণি কলকাতায় তাঁর মর্মরমূতি ও বিশ্ববি্ালয় তার নামে 
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বিশেষ বৃত্তি ও অধ্যাপক পদ স্ুষ্ঠি করে তার স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব 
নেওয়া হয়।- এজন্য বিভিন্ন কর্তপ্দকে উদ্ভোগী হওয়ার অনুরোধও 
কর! হয়। 

ছুই বাংলার সাহিত্যিক'ও সাহিত্যানুরাগীদের উদ্যোগে কলকাতা! 
তথ্যকেন্দে আয়োজিত এই সভায় শ্রীবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) 
পৌরোহিত্য করেন। নবীন ও প্রবীণ সহযাত্রী সাহিত্যিক এবং 
সাহিত্যানুরাগীদের উপস্থিতিতে সভাক্ষেত্রটি ভরে, যায় । গণকে 
যিনি দেবতার আসনে বসিয়েছেন, সেই তারাশক্করের স্মৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধা জানাতে সাধারণ মানুষও বাদ নেই। তারাশঙ্করের মত 
সাহিত্যশিল্লীর জীবদ্দশায় তার জীবন নিয়ে কোন ডকুমেনটারি, 
ফিল্ম বা তথ্যচিত্র তোলার চেষ্টা হয়নি বলে সভায় দুঃখ প্রকাশ করা 
হয়। ভবিষ্যতে যাতে অন্য কোন মহান শিল্পী সম্পর্কে এরকম ভুল, 
ন৷ হয়, সেজন্য শিল্পীসাহিত্যিকদের সরকার ও অন্যান কর্তৃপক্ষকে 
বলার জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশের শিল্প- 
সাহিত্য ও শিল্লী-সাহিত্যিকদের বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে একটি এক্যবদ্ধ 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি কমিটিও 
গঠন করা হয়। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীস্থভাষ মুখোপাধ্যায় তার 
যুগ্ব-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। 

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের সময়োপযোগী তিনটি রবীন্দ্রপঙগীত দিয়ে 
, সভার কাজ শুরু এবং শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তারাশঙ্কর রচিত 
' গান দিয়ে শেষ হয়। সভাকক্ষের বাইরের দেওয়ালে তারাশঙ্করের 
আঁকা কয়েকটি ছবি সাজানো থাকে | তার মধ্যে একটি তার নিজের 
হাতে নিজের রঙিন ছবি-ষাট বছর বয়সে। এছাড়া আকাশ- 
বাণীর সৌজন্যে তারাশঙ্করের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি রেডিও 
সাক্ষাৎকার বাজিয়ে শোনানো হয়। আর তারাশক্করের বড় ছেলে 


২৬৯ 


1 


ভ্রীপনগকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহিত্যিকের দিনলিপি থেকে তিনদিনের 
বিবরণ পড়ে শোনান। সেই বিবরণীতে তারাশঙ্করের রসবোধ, তীর 
জীবনদর্শন এবং বিশেষ করে মানুষের প্রতি তার গভীর ভালবাসা 
আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


শোক প্রস্তাব 


_ সভায় এই শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়,_“যুগসন্ধি কালের লেখক 
ও যুগশ্রটা জীবন্শিল্পী তারাশগ্কর বন্য্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এই সভা! 
গভীর শোক প্রকাশ করছে। যতদিন বাঙালী জাতি আছে, বাংলা 
সাহিত্য আছে-_-ততদিন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের এই শ্রেষ্ঠ 
উত্তরাধিকারী এবং বাঙালী জীবনের সফলতম রূপকার ভার বিচিত্র 
বুচনাসস্তারের ভিতর দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন । আমাদের সাহিত্য 
জগতের এই মহানম্রষ্টা আজ জীবন মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে অম্ৃত- 


- লোকে অধিষ্ঠিত। আজকের এই স্মরণসভায় মিলিত হয়ে আমর! 


তার অমর আত্মার প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।” 
সভায় সভাপতি বনফুল এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বন্ধু সাহিত্যিক 
তারাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি স্বরচিত কবিতাও সভায় পড়ে 
'শোনান। তাতে তিনি বলেন,-ভাই তারাশঙ্কর -এএবার তোমার 
নবজন্ম হল। মনে পড়ছে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাযাশ্ররকে নয়, 
মানুষ তারাশহ্করকে। 


তাঁরাশঙ্করের অন্যতম বন্ধু প্রশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অন্বস্থতার 
জন্য সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। প্রযাত বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে পাঠান | বুল তা সভায় পড় 
শোনান । 


২৭ 


সমগ্রের রূপকার 

সভামঞ্চে তারাশঙ্করের একটি প্রতিকৃতি সাদা ফুলে সাজিয়ে 
রাখা হয়। সেই প্রতিকৃতির নিচে বসেছিলেন নবীন ও প্রবীণ- 
সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্য কয়েকজন | তাদের মধ্যে প্রথম তারাশঙ্করের 
প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতা করেন শ্রীপ্রেমেন্্র মিত্র। তিনি প্রস্তাব 
করেন, তারাঁশক্করকে যাঁরা জানতেন, তাদের লেখা রচনা-সংগ্রহ 
প্রকাশ করে গণদেবতাঁর লেখকের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হোক। এ 
ধরনের বচনা-সংগ্রহ প্রকাশ করা হলে ভাবীকালে তা একটি সম্পদ 
হয়ে থাকবে । শ্রীসমরেশ বস্তু তীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। 

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত £ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাঘ কালজয়ী 
শ্রস্টা। তাঁর সাহিত্যের দুটি প্রধান উপজীব্য হল মাটি আর মানুষ | 
একটি অঞ্চলে বাস করেও তিনি সমগ্রের বপকার | এই সামগ্রিক 
উপলব্ধির মধ্যে রয়েছে গভীর মানবপ্রেম | শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ঃ 
তারাশঙ্কর যে মারা গিয়েছেন, একথাটা এখনও যেন বিশ্বাস 
হুয় না। 

শ্বীজগদীশ ভট্টাচার্য £ তারাশঙ্কর বাংল! সাহিত্যে একটি নতুন 
অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছেন। মহাকাব্যিক মহিমায় উপন্যাসকে 
প্রতিষ্ঠা করে তিনি কালজয়ী কৃতী রক্ষা করে "গিয়েছেন। হিন্দী 
সাহিত্যিকদের প্রক্ষে শ্রীভ্রমরমল সিংহ বলেন, বাংলা ভাষায় বাংলায় 
কথা লিখেও তারাশঙ্কর সারা ভারতের কথা বলে গিয়েছেন। 
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীঃ এই মৃত্যুকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে 
পারছি না| অপ্রস্তুত মনের উপর তার মৃত্যু এক বিরাট আঘাত। 
শ্ীভবানী মুখোপাধ্যায় £ আমারা এক ভদ্রজনকে হারালাম । 
আীদক্ষিণারঞ্জীন বস ঃ ছোট বড়কে যিনি সমানভাবে দেখতে পাবেন 
তেমন মানুষ ছিলেন তারাশঙ্কর | 


২৭১ 


তিনিও সৈনিক ছিলেন 

পুর্বে বাংলার সাহিত্যিক শওকও ওসমান £ তারাশঙ্কর হুষ্ট চরিত্র 
বাংলাদেশের যুবক ও লেখকদের উদ্ধদ্ধ করেছে । এজন্য তিনিও 
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। কেন না, 
আমাদের সংগ্রাম শুরু হয় তেইশ বছর আগে সংস্কৃতির প্রাণে । 
শ্রীস্বকমলকান্তি ঘোষ £ মনে হচ্ছে আমার আবার পিতৃবিয়োগ 
ঘটলো | এ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্ীন্বশীল রায়, শ্রীমতী বাণী রায় ও 
শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠানটি গড়ার প্রস্তাব দেন। এ সম্পর্কে গঠিত 
কমিটিতে সর্বশ্রী অমিতাভ চৌধুরী, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বস্তু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
সিদ্ধেখবর সেন, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা 
সিংহ, মহাশ্বেত! ভট্টাচাৰ্য শক্তি চট্টোপাধ্যায়; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 
প্রষ্ছোৎ, গুহ, প্রসূন বস্থ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, 
তকণ সান্যাল ও সন্দীপণ চট্টোপাধ্যায়কে সদস্য হিসাবে নেওয়া 
হয়। . . 

তাঁরাশঙ্করের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রস্তাবে টাল পারকের 
নাম বদল করে “তারাশঙ্কর উদ্যান” ও তার বাড়ির সংলগ্ন রাস্তার 
নাম তারাশঙ্কর সরণি রাখার জন্য কলকাতা করপোরেশন তারা- 
শঙ্করের নামে বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ অধ্যাপকপদ স্ষ্টির জন্য বিভিন্ন: 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার মর্মরমূতি স্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ 
জানানো হয়| রি | 


A 


২৭২ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তারাশঙ্কর স্মরণে শোকসভা-__গত 
শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে পরলোকগত 
সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে এক শোকসভার 
আয়োজন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পর্ষিদ। অনুষ্ঠানের সভাপতি 
ডাঃ বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সভাপত্ত্ি করেন 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

অনুষ্ঠানের শুকতে অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেন, 
মাত্র কয়েক দিন আগে তার জন্মদিনের আনন্দে যে মালা নিয়ে 
গিয়েছিলাম সে মাল! শুকিয়ে যাবার আগেই আবার মালা নিয়ে 
যেতে হল। কিন্তু সে মালা তার স্পর্শ পেল না তারাশংকর তখন 
পরলোকে ।” 

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তারাশংকরের সাহিত্যের বিশ্লেষণ 
করেন। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন তারাশংকরের 
রচনার সার্থক অনুবাদ করে দেশ-বিদেশের পাঠকের কাছে পৌছে 
দেওয়াই হবে তাব প্রকৃত স্মৃতি তর্পণ। অধ্যাপক তকণ সান্যাল 
বলেন,এই শতাব্দীর সমবয়সী এই প্রবীণ সাহিত্যিক ভারতবর্ষের চিরা- 
যত গ্রামসমাজকে পিলম্থজের নিচে, থেকে তুলে ধরেছেন । ত্রিদিবনাথ 
রায় বলেন, তারাশংকরকে হারিয়ে মৃত্যুবেদনা অনুভব করেছি। 

অনুষ্ঠান-সভাপতি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এক মর্মস্পর্শী স্মৃতিচারণ 
সমাপ্তি ভাষণ দান.করেন। 
.. তারাশংকর স্মরণে কবিতা পাঠ করেন কালীকিংকর সেনগুপ্ত । 
জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রেরিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যাঘ। সবশেষে-সাহিত্য পরিষদের পরলোকগত সভাপতি 
তারাশংকরের পরলোকগমনে একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করেন 
পরিষদের সহ সম্পাদক দেবজ্যোতি দাস। 


২৭৩ 
a ১৮ 


_ ভারাশগ্করের মৃত্যুতে ভারতীয় জ্ঞানপীঠের শোক-_নয়াদিলী 
১৬ই সেপ্টেম্বর ভারতীষ জ্ঞানপীঠ আয়োজিত এক শোকসভায় 
বাংলার প্রখ্যাত ওপন্যাসিক ছোটগল্প লেখক তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী ডঃ 
নীহার রঞ্জন রায় সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, খুব ছোট বয়স থেকেই 
তারাশঙ্কর খ্যাতি অর্জন করেন। সারা জীবন তার এই খ্যাতি 
বজায় ছিল। . 

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বি, ভি, ভাস্কর বলেন, তারাশঙ্কর 
কেবল একজন মহান লেখক-ই ছিলেন না, তার দেশপ্রেম ও 
মানবিকতাবোধ ছিল অসাধারণ । 

* প্রখ্যাত মালয়ালী কবি শ্রীশঙ্কর কুৰপ বলেন, তারাশঙ্কর আরও 
কষেক বছর বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ নিয়ে তিনি এক মহান সাহিত্য 
স্থটি করে যেতে পারতেন 

রবিবাসরে ভারাশঙ্করের স্থভি ভর্গণ_গত ২রা- আশ্বিন, 
সর্বাধ্যক্ষ ডাঃ কালীকিস্কর সেনগুপ্তের লেকটাউন বাসভবনে 
শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবীর সভানেত্রীত্বে রবিবাসরের এক বিশেষ 
অধিবেশনে স্বর্গত সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাষের স্মৃতি-তর্পণ 
করা হয়। দীপঙ্কর চৌধুরীর উদ্বোধন সঙ্গীতেব পর স্থধাংশু- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের লেখা একটি অপ্রকাশিত কবিতা 
পাঠ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বনফুল তার বন্ধু তারাঁশঙ্করের 
উদ্দেশ্যে একটি প্রাণস্পর্শী কবিতা পাঠ করেন। স্বরচিত কবিতায় 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দিব্যেন্দু লাহা, অনিলকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীকৃষ্ণ 
মিত্র এবং কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ! কবি কালীবিস্কর 
সেনগুপ্ত মৃত্যু নিয়ে একটি কবিতা পাঠ করেন। মনোমোহন ঘোষ, 
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পাকি ! 


হরপ্রসাদ মিত্র, নারায়ণ সান্যাল এবং স্থধীরকুমার মিত্র তারাশঙ্করের 
জীবনের বহু অজ্ঞাত তথ্য পরিবেশন করেন। সভানেত্রী শ্রীমতী 
, আশাপুর্ণা “দেবী তার ভাষণে মানুষ তারাশক্করের বিষয়ে অতি 
হৃদয়গ্রাহী অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটন করেন। 


৩রা আশ্বিন, সোমবার (২০শে সেপ্টেঃ ১৯৭১), অশ্লীল পত্রিকার 
বহ্যৎসব- মলাটে উলঙ্গ নারীদেহের উত্তেজক ছবিসহ বেশ কিছু 
পত্র-পত্রিকা ফুটপাতের স্টল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আজ বিকালে 
একদল তকণ ধর্মতলা-চৌরঙী-স্থরেশ ব্যানার্জি রোডে বন্ধ্যৎসব 
'করেছে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে কয়েক রাউণ্ড 
কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করে। . 


৮ই আশ্বিন, শনিবার ( ২৫শে সেপ্টেঃ ১৯৭১), পরলোকে 
শ্রীমতী শোভন নন্দী--মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের প্রথম সন্তান 
শ্রীমতী শোভন! নন্দী গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে দশটায় 
কলকাতায় পরলোকগমন করেন | মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৮৯ বুসর। পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত গ্রাম কালী কচ্ছের ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র 
নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবীরেক্দ্রন্দ্রের সঙ্গে ১৯০৪ সালে তার বিবাহ 
হয়। তিনি রীতিমতো সাহিত্যচ্চা করতেন এবং তার রচনা বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার প্রতিও তার যথেষ্ট 
অনুরাগ ছিল। তিনি স্বগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। এ ছাড়া অনেক স্ত্রী শিক্ষায়তনের সঙ্গে তিনি যুক্ত 
ছিলেন। তিনি ছুই কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। 


সেপ্টেম্বর ১৯৭১, বিশ্ব রামায়ণ উৎসব- ইন্দোনেশিয়া ও 
ইউনেস্কোর যুক্ত উদ্যোগে সেপ্টেম্বর- মাসে পুর্ব জাভায় বিশ্ব- 
রামারণউতসব এবং আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হয় পূর্ব 'জাভার 
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অন্তর্গত পাস্তান সহরে এশিয়ার বৃহত্তম উন্মুক্ত রজমঞ্চে, ৩১বো 
আগষ্ট ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহার্তো আনুষ্ঠানিকভাবে এই 
উৎসবের উদ্বোধন করেন | ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে | 
ভারতবর্ষ থেকে যে চারজন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন তার 
মধ্যে ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিস্ধালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আলোচনায় . 
অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ভারতের প্রতিনিধি ডঃ 
আশুতোষ _ ভট্টাচার্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি পুরস্কার 
লাভ করেন। | 
১৯শে আশ্বিন ১৩৭৮, বুধবার, পরলোকে সুবোধ রায়_ 
সাহিত্যিক, নাট্যকার ও গীতিকার স্ত্ববোধ রাষ (৬৩) বুধবার 
, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তার বনু রচনা 
আকাশবাণী মারফৎ প্রচারিত হয়েছে। তার দুই কন্যা বর্তমান। - 
২০শে আশ্বিন, বৃহঃ (৭ই আগষ্ট ’৭১ ) পরলোকে হরিজীবন 
গৌস্বামী_-নদীয়ার ভাজনঘাট নিবাসী, বঙ্গের বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্য 
গবেষক পণ্ডিত ও কবি প্রভুপাদ শ্রীম্ড হরিজীবন গোস্বামী, ক্রুতি- 
শান্তী, ভাগবত-রত্ুঃ ভক্তিভূষণ গত ২০শে আশ্বিন, ৭৮ বৎসর বয়সৈ 
পরলোকগমন করেন। তিনি পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা এবং অগণিত 
ভক্ত, শিষ্য এবং আত্মীয়স্বজন রেখে গিয়েছেন । তিনি ব্যবহারিক 
জীবনে ভারত সরকারের পূর্ব বিভাগীয় ডাক ও তার বিভাগে ডেপুটি 
ভাইরেকটর ( টেলিগ্রাফ )-এর পদ হতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে অবসর 
গ্রহণ করে ভক্তি-সাহিত্য রচনায় ও ভক্তি-সাধনায় সম্পূর্ণভাবে 
আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার সারগর্ভ, প্রবন্ধাদি 
ও কবিতাসমূহ প্রকাশিত. হয়। তত্প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থাদির 
তালিকার মধ্যে 'অলৌকীকের লৌকিকলীলা” স্বাত্বিক শ্বপ্নবিলাস, 


২৭৬ 


পা 


“মহাপ্রভুর অবতরণের বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ’, “সমীক্ষা পঞ্চক সমীক্ষা 
তীশ্রীগৌর পার্ষদ মহিমা’, ‘শরীগ্রীধন্বন্তরি-তত্ব নির্ণয় 'শ্রীতি-শতদল ও 
বন্তভাব ভূষণাবলী” কাব্য প্রভৃতি পুস্তকের নাম সবিশেষ 
উল্লৈখযোগ্য। 
২৩শে আশ্বিন, রবিবার ( ১০ই অক্টোবর ১৯৭১) কবিভা পাঠের, 
আজর- কবিতা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে লেক ষ্টেডিয়ামে পাঠাগার 
গৃহে একটি কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রেমেক্দ মিত্র 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কবিতা পাঠ করেন- বীরেন্দ্র 
চট্রোপাধ্যায, ফণিভৃষণ আচার্য, অসীমকৃষ দত্ত, শান্তি লাহিডি, 
সামসুল হক, বিজয়কুমার দত্ত প্রমুখ । অনুষ্ঠানশেষে বাংলাদেশ 
মিশনের জন্য ৫১-*০ টাকা চেক প্রদান করা হয়। 
২৯শে আশ্বিন, শমিবার (১৭ই অক্টোঃ ১৯৭১) ৭০ বৎসর পূর্তিতে 
সলৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনন্দিত-_প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ 
শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর শনিবার ৭০ বছরে পা দিলেন । এই উপলক্ষে 
এদিন এলগিন রোডের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়। উদ্যোক্তা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০ বর্ষ পুতি সম্বর্ধনা সমিতি। 
ঘরোয়া এই অনুষ্ঠানে শ্রীঠাকুরের বন্ধু আত্মীয় ও বহু গুণমুগ্ধ 
ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান | এদের মধ্যে 
সর্বশ্রী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শৈবাল গুপ্ত, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, 
সধাংশু ব্যানারজি অন্যতম । সম্বর্ধনা! সমিতির পক্ষ থেকে সম্পাদক 
শ্রীন্তধাংশু ঘোষ শ্রদ্ধা জানান। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীভূপতি 
মজুমদার | অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত ও সৌমেন্দ্রনাথ রচিত গান 
পরিবেশন করেন শ্রীদ্িজেন মুখারজি ও বৈতানিকের শিশ্লিবৃন্দ । 
" ৩১শে আশ্বিন, সোমবার জদ্মদিনে শ্রীজ্যোতিবচন্দ্র ঘোষের 
সন্বর্ধনী_নিখিল' ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 
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শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র -ঘোষ সোমবার ৮৫ বৎসরে পদার্পণ করলেন 
এই উপলক্ষে তার' পদ্মপুকুর রোডের বাসভবনে এক- অনুষ্ঠানের, 
আয়োজন করেছিলেন শ্রীঘোষের অনুরাগী অবঙ্গভাষী ভারতীয় 
ও বিদেশীরা । শ্রীঘোষকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন 
কলিকাতাস্থিত'বৃটিশ কনসাল শ্রীটিম স্কট, এস সুত্রশ্মণম, মালায়ালাম, 
সংঘের এম ভগৎ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোজ বস্তু, নির্মল ভট্াচার্য। 
২রা কাতিক, বুধবার (২০গে অক্টোঃ ১৯৭১) অতুলপ্রসাদ 


, জদ্থাশতবাবিকী-_-রবীন্দ্রসদন পরিচালকমগ্ডলী বুধবার রবীন্দ্রসদনে 


ব্রাহ্ম সমাজের সহযোগিতায় অতুলপ্রসাদ জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 
এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের যোগাযোগের কথা, তার সঙ্গীত 
সম্পর্কে আলোচনা করেন। 

. শ্রীঠাকুর বলেছে, অতুলপ্রসাদ ষে ২০৬টি গান রচনা করেছেন তা 
তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। তাঁর কোন কোন গানে মিশ্র স্থুর 
এসেছে। কিন্তু তা সচেতনভাবে আসে নি। গানের কথায় 
কাব্যাংশের ভাবকে প্রকাশ করতে সুরের সঙ্গে স্থরকে মেলাতে 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু গানেও একই জিনিস আছে। 

বুধবারে অনুষ্ঠানে 'সঙ্গীত পরিবেশন করেন সন্তোষ সেনগুপ্ত, 
সুচিত্রা মিত্র, স্থশীল চট্টোপাধ্যায়, বনানী. ঘোষ, মানসী দাশগুপ্ত, 
শিখা বস্তু, রেণুকা দাশগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা । 

বৃহস্পতিবার কলকাতার রামকৃষ্ণ ইনসটিটিউট অব. কালচারের 
বিবেকানন্দ হলে অতুলপ্রসাদ শতবাধিকী উদযাপিত হয়। 

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্থু অতুলপ্রসাদের মৈত্রী, প্রেম 
ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাবমুতিকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও 


। অন্যান্ঠ রাজ্যের সহযোগিতায় কলকাতায় একটি অতুলপ্রসাদ _ সংস্কৃতি 


২৭৮ 


বা সংগীত সদন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উদ্ভোগী 
' হওয়ার আহ্বান’ জানান ।- তিনি অতুলপ্রসাদ স্মারক ডাকটিকিট 
প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান! 

শ্রীপাহাড়ী সান্যাল অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তার দশ বারো বছরের 
অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, গান শেখানোর সময় 
অতুলপ্রপাদ তাঁকে প্রায়ই বলতেন, যেভাবে তিনি শেখাচ্ছেন, 
'ষেভাবে উচ্চারণ করছেন, সেভাবেই যেন তার গান গাওযা হয় । 
গানের কথা ভাল করে উচ্চারণ না করা হলে তিনি দুঃখ পেতেন। 
বলতেন আমার গান নিযে কালোয়াঁতি করা অন্তায়। শ্রীসান্াল 
বলেন, অতুলপ্রসাদের গানগুলির অন্তনিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে 
পারলেই তার জীবনের অনেকগুলি দিকের পরিচয় পাওয়া যাবে। 
তিনি বলেন, মৃত্যুর পরই কেবল ভারতের মানুষ তাকে চেনার চেষ্টা 
করেছে। 

শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সভায় ভাষণ দেন। 

সতী৷ অর্ধ্য সেন, গীতা মাইতি, হিম রায়চৌধুরী, ফুল্পরা মল্লিক 
প্রমুখ অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে শোনান । 

তর! কাতিক, ২১শে অক্টোবর ১৯০১, পাবলো! নেরুদার লাহিত্যে 
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি--চিলির কবি কুটনীতিক পাবলো নেকদ! 
১৯৭১ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এটি তার 
ছদ্মনাম । প্রকৃত নাম--নেফতালি রিকার্ডো রেইস বাস্তুয়ান্তো । . 

নেরুদা বর্তমানে প্যারিসে চিলির রাষ্ট্রদৃত। তার বযস ৬৭। 
তিনি তিনবার বিবাহ করেছেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন 
সাংবাদিক হিসাবে । ১৬ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি 
, সাটিয়াগোতে সাংবাদিকতার কাজে যান। সেখান থেকে যান 
সিভিল সারভিসে। তারপর পররাষ্ট্রবিভাগে যোগ দেন। 


২৭৯ 


তার শিক্ষা-জীবন শুরু হয় টেমুকোর উচ্চ: বিগ্ভালয়ে। সেখান 
. থেকে 'ইউনিভাপ্সিদাদ দু চিলি'তে তিন বছর ফরাসী ভাষা শিক্ষা 
' করেন। ১৯১৭ থুঃ স্থানীয় সংবাদপত্রে তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত 
হয়। ১৯২৬খুঃ তিনি চিলির কনসাল হিসাবে ব্রহ্ধদেশে যান। 
সেখানে থাকাকালীন তিনি ছয় বছর ধরে তিনখণ্ডে একটি 
বই লেখেন। 
স্পেনের গৃহযুদ্ধ নেরুদার জীবনেব মোড় ফিরিয়ে দেয়।” তার 
পর থেকেই তার কবিতাষ সামাজিক ও রাজনৈতিক বি্ষিয় স্থান ' 
" পায়। ১৯৩৭ খৃঃ প্রকাশিত “স্পেন ইন মাই হাট? ও ১৯৫০-এ 
‘ইউনিভার্সাল সঙ’ এ স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
" নেরুদা তার সাহিত্য কীতির জন্য ১৯৫৩ খৃঃ স্তালিন পুরস্কার 
পান। ১৯১৫ খুঃ-র ১৪ই জুলাই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, নেরুদাকে 
সম্মানজনক ডক্টর অব লেটারস উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এবার 
তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। $ - 
নেরুদার বহু কবিতা বাংলাভাষায অনুদিত হয়েছে । 
১৭শে কাতিক, শনিবার, ( ১৩ই নভেঃ *৭১) সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, 
স্মরণে- শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলা 
দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালিউল্লার স্মরণে পরিষদ ভবনে 
এক সভার আয়োজন করেন। সভায় হাসান মুরশিদ বলেন যে 
সৈয়দ ওয়ালিউল্লার প্রভি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রথম পথ-_ 
অবিলম্বে ওযালিউল্লার সমগ্র রচনার একত্রিত প্রকাশ | সাহিত্যিক 
শওকত ওসমান এক সুদীর্ঘ লিখিত প্রবন্ধে সৈয়দ ওয়ালিউল্লার সাহিত্য 
কীতির তীক্ষ গভীর বিশ্লেষণ করেনা গ্রাম বাংলার মুসলমান 
সমাজের যে নিবিভ পরিচয় ওয়ালিউল্লার রচনায় পাই তা যেমন তীত্র 


২৮০, 


জীবনবোধে উদ্দীপ্ত তেমনি গভীর প্রতীকমরী কল্পনায় উজ্জ্বল । 
একটি তুলসী গাছের কাহিনীতে লেখকের যে অসাম্প্রদারিকতা বোধ 
প্রকাশ পেয়েছে তা প্রকৃত সাহিত্যিকের ধর্ম। 

মাহমুদ শাহ কোরেশী তার ভাষণে, ওয়ালিউল্লার ব্যক্তি 
আানুষেব মর্মস্পর্শী পরিচয তুলে ধরেন | অধ্যাপক মযহাকল ইসলাম 
তার ভাষণে বলেন সৈয়দ ওয়ালিউলল| দুরদেশে থেকেও বাংলা দেশের 
মানুষকে গভীর নাড়ির টানে নিবিড় ভাবে ভালবাসতেন । তারই 
পরিচষ তার সমগ্র রচনায়। এছাভাও বক্তৃতা দেন অধ্যাপক রণেশ 
দাশগুপ্ত প্রমুখ । - 

সভাপতি সৈয়দ আলী আঁহ সান বলেন, জুন মাসে এক চিঠিতে 
ওযালিউল্লা তাকে জানান পাকিস্তানের পরামর্শে ইউনেস্কো তাকে 
বরখাস্ত করছে। তিনি বাংলা দেশের হয়ে কাজ করতে চান । 
কিন্তু স্বাধীনতার আলো হাতের কাছে পেয়েও তিনি দেখে যেতে 
পারলেন না। তিনি যুক্তিপথের অগ্রদূত । 

সভাষ শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পরিষদের সহ সম্পাদক 
দেবজ্যোতি দাশ। সভাষ এক মিনিট নীরবতা পালন করে 
পরলোকগত কথাশিল্লীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর! হয়। সভায় দুই 
বঙ্গের বহু সাহিত্যানুরাগী যোগদান করেন । 

কাতিক ১৩৭৮, পরলোকে হীরালাল দ্বাশগুগ্ত-_সাহিত্যিক 
শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি 
প্রধানতঃ শিকার সাহিত্যের অফ ছিলেন। টু 

২০শে নভেম্বব '৭১ সংস্কৃতি - পরিক্রমা'র উদ্ভোগে আলোচনা- 
চক্র রবীন্দ্র সরোবর ফ্টেডিয়ামে সংস্কৃতি পরিক্রমার উদ্যোগে 
এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। তরুণ ও প্রবীণ কবিদের 
এই সম্মেলনে আলোচনার বিষযবস্ত্ ছিল “কবির চোখে আজকের 


২৮১ 


কলকাতা ।, অধ্যাপক অকণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এই 
আলোচনায় যোগ দেন সর্বশ্রী আলোক সরকার, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, 
রত্বেশ্বর হাজরা, পলাশ মিত্র, অমূল্য চক্রবর্তী, দীপক গুহরায় প্রমুখ । 
কবিসত্তায় কলকাতার গতিশীল জীবন প্রবাহ বৈচিত্র্য এবং নির্জন' 
তন্ময়তার প্রভাব সম্পর্কে কবিগণ স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বক্তব্য তুলে। 
ধরেন। আলোচনার সূত্রপাত করে কবি আলোক সরকার বলেন, 
কলকাতার নির্জনতা] তাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করলেও এর 
সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে কবিমানসের অভিব্যক্তি তিনি, 
ততটা গুকত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। পবিত্র মুখোপাধ্যায় অবশ্য 
এর বিপরীত মত ব্যক্ত করে বলেন কবির স্ষ্টিসত্তা চারিদিকের 
অস্থিরভাময় জীবন থেকে মুখ ফিরিযে থাকতে. পারে না । পলাশ 
মিত্র ও রত্রেশ্বর হাজর1 কলকাতার জীবনের নানাদিক তুলে ধরে, 
বলেন তা কত গভীর ভাবে ব্যক্তিবোধকে প্রভাবিত কবে । আমিত্র 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনের বৈচিত্র্যের 
মাঝে কলকাতার সামুহিক জীবনের, গতিশীলতা এবং আকর্ষণে 
কবিমন 'কিভাবে একাত্ম হয়ে পড়ে তার উল্লেখ করেন। শ্রীহাজরা 
একজন গ্রাম্য ব্যক্তির চোখে কলকাতার ব্যাপকতা ও কসমো- 
পলিটান জীবনের আবেদন এবং কবি সততায় তার. অবদানের কথা 
বলেন । অমূল্য চক্রবর্তী অন্যান্ত ভারতীয় শহর জীবনের তুলনায় 
কলকাতার নিজস্ব বৈচিত্র্য এবং অনুপম গতিশীলতার দিকটি তুলে 
ধরেন। কবিদের বক্তব্যেব সারাংশ তুলে ধরে সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য 
পৃথিবীর অন্তান্ত শহরের জীবনের নানাদ্দিক তুলে ধরে কলকাতার 
বিশেষত্ব এবং অন্যান্য শহরের নিরিখে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে এই 
নগরীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ স্বার্থে কিছু কিছু 
লোক, কলকাতার নামে কুৎসা বুটনায় যেভাবে প্রতিযোগিতা 
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চালান তার মোকাবিলার জন্য শ্রীভট্টাচার্য্য উপস্থিত সবাইকে 
আহ্বান জানান । . ও | 

১২ই অগ্রঃ, মঙ্গল (২৯শে নভেঃ ১৭১) কেশবচন্দ্র গুপ্ত পরলোকে 
--প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও খ্যাতনামা আইনজীবী আকেশবচন্দ্র গুপ্ত 
গত ২৯শে নভেম্বর রাত সাডে আটটায় পরলোকগমন করেছেন । 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর । ৮ 

তিনি বহু সাহিত্যিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও বাগবাজার 
জিমনাসিয়াম, প্রেসিডেন্দী বার এসোসিয়েশন, সেপ্টাঁল সুইমিং ক্লাব- 
এর সভাপতি ছিলেন ও সারদেশ্বরী আশ্রম, মহাবোধি সোসাইটি 
ক্যালকাটা ইউনিভাপিটি ইনষট্যু ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় গ্র্যাগুলজের পাস্ট 
ডেপুটি গ্র্যাণ্ড মাস্টার ছিলেন। 

মৃত্যুকালে তিনি' একমাত্র পুত্র শ্রীজয়দেব গুপ্ত, পুত্রবধূ শ্রীমতী 
চিত্রিতা দেবী দুই কন্যা ও বনু আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য শোকসন্তপ্ত 
বন্ধু রেখে গেছেন ।, 

১৩ই'অগ্রঃ (৩০শে নভেঃ) মঙ্গলবার, ভায়মণ্ডহারবারের বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলন-_দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক 
আয়োজিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ২৮শে নভেম্বর স্থানীয় ইয়ংফাইটার্স 
ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ভায়মণ্ডহারবারে সাগরিকায় অনুষ্ঠিত হয়। 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চাকচন্দ্র চক্রবর্তী ( জরাসন্ধ )। 

বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ), ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, 
অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো ), নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডাঃ উমা ধর 
প্রমুখ, বঙ্গ সাহিত্য এবং পরলোকগত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যো- 
পাধ্যাষের স্মৃতিচারণ করে, ভাষণ দেন। 

সম্মেলনের প্রারস্তে সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক স্থব্রত 
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মুখোপাধ্যায় অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে গ্রাম বাংলার ছোট শহরে - 
সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ভাষণ দেন। ঃ 

অন্যান্যদের মধ্যে মহকুম! শাসক দীপক সান্যাল, অধ্যাপক শিব- 
প্রসাদ হালদার, কামদেব শাসমল, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভায়ণ 
দেন। 

সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তি চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ Se ও 
রেণু'ভৌমিক। 

১৪ই অগ্রঃ, বুধবার, ১লা ডিসেম্বর ১৯৭১; নার 
রঞ্জন অিকারী- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীস্বথীররপ্রন অধিকারী বিগত 
১লা ডিসেম্বর হদরোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় পরলোক গমন" 
" ৰুরেন।- বর্ধমানের এরুয়ার গ্রামে ১লা ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম 
হইয়াছিল । মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর | 

পুরুষকারে বিশ্বাসী ও তাহারই একনিষ্ঠ সাধক স্ধীররঞ্জন 
দীর্ঘদিন কলিকাতা! হিন্দু স্কুলে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা! করিয়াছেন। 
সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে তাহার কৃতী ও যশস্বী ছাত্র! প্রতিষ্ঠিত | 
তিনি দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর সহিত যুক্ত ছিলেন। 

প্রচার বিমুখ অধিকারী ছিলেন সারস্বত সাধক, কবি ও বিদগ্ধ 
মানুষ। বন্ধু মহলে ছিলেন তিনি ‘পথের-কবি’ তাহার সোদরপ্রর্তিম 
বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্র বিনিময় মারফণ্ড যে 
অপুর্ব পত্রকাব্য“গীতায়ন” সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বাংলা, 
সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন | মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী, চার 
পুত্র, তিন কন্যা, পুত্ৰবধু, জামাতা ও নাতি-নাতনী রাখিযা গিয়াছেন। 

-_ ১৫ই অগ্র্ বৃহঃ (২র! ডিসেঃ ?৭১,) শশিভুষণ সেন জন্মশভ 

বার্ধিকী-_সম্প্রতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শশিভুষণ সেনের জন্ম-শতবাধিকী 
পালিত হলো গান্ধবী শিক্ষায়তনে । উদ্বোধন করলেন প্রীতারা প্রণব 


২৮৪ 


ব্রহ্মচারী এবং পৌরোহিত্য করলেন ডক্টর হিরপ্ময় বন্দোপাধ্যায় 
ত্যাগ, নিষ্ঠা ও মানবিকতার আদর্শে শশিভূষণ ছিলেন অশ্বিনীকুমার 
দত্ত ও আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী । তাঁর রচিত 
'শাস্তিকুহ্থম' গ্রন্থ সেকালে বহু বিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসেবে প্রচলিত 
ছিল। স্ত্রী কুস্থমকুমারীও বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞা মহিলা ছিলেন। 
স্্রীবিয়োগের পর গৃহী হয়েও শশিভৃষণ পুর্ণ সন্ন্যাস জীবন-যাপন 
করেন। তীর এক কন্যা ও তিন পুত্রের মধ্যে সাহিত্যিক রণজিৎ- 
কুমার সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৫১ সালে কলকাতাষ আশি বছর বয়সে 
শশিভূষণ পরলোক গমন করেন। তার জন্মশতবাধ্িকী অনুষ্ঠানে 
যাঁরা উপস্থিত হয়ে ও পত্রেব দ্বারা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন? 
তাদের মধ্যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ কালীকিম্কর সেনগুপ্ত, 
ডঃ কামিনীকুমার রায়, সর্বপ্রী নারায়ণ চৌধুরী, গোপাল ভৌমিক, 
সন্তোষকুমার অধিকারী, শঙ্কর সেনগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস, দীপ্তি, 
প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১৬ই অগ্র বৃহঃ (২রা ডিস্ঃে ’৭২), বোমবাইয়ে বঙ্গভাষা 
প্রসার সমিতির সমাবর্তন--সম্প্রতি বোমবাইয়ের বিডল! ক্রীড়া 
মন্দিরে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির ১৬তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শেরিফ শ্রীমাহাদিলাল জৈন। 
বোমবাইয়ের সাতটি কেন্দ্রের তিন শতাধিক সর্বভারতীয আছ, মধ্য 
ও অন্ত্যর অ-বাঙালী পরীক্ষার্থী পদ পুরস্কার ও ডিপলোমা গ্রহণ 
করেন! বাংলাভাষা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র 
ঘোষ প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১, পরলোকে ডঃ মুনীর চৌধুরী-_১৪ই 
ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পশ্চিম-পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের শেষ 
মুহুর্তে কয়েকজন পাক দালাল ছদ্মবেশে ডঃ চৌধুরীকে বাড়ী থেকে 
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ধরে আনে, বুড়ীগঙ্জার তীরে রায়ের বাজারে নিয়ে যায়। চোখে 
কাপড় বেঁধে, হাত পেছনে বেধে গুলি ক'রে মারে। তারপর চোখ 
উপড়ে নিয়ে, নাক-কান কেটে নিয়ে মৃতদেহকে বিকৃত করে দেয়। 
ডাকা দখলের পর মৃতদেহ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। 

ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে 
তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। শেষপর্যন্ত ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন; বিশ্ববি্ভালয়ে অধ্যাপন! 
করা কালীন তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে এম. এ. হন ( ১৯৫৬- 
৫৮) এবং সেখান থেকেই ভাষাতবের ওপর গবেষণা করে ‘ডক্টরেট’ 
উপাধি পান। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তার কারাদণ্ড হয। 
১৯৫৩ সালের শেষ দিকে তিনি মুক্তি পান। 
. তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লিখিত হল 
প্রবন্ধব--১। ভাইডেন ও ডি. এল. রায়। বাংলা বিভাগ, ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ ২। মীর-মানস, বাংল! একাডেমী, ঢাকা, 
১৯৬৫ ৩। সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া, বাংলা বিভাগ, ঢাক! বিশ্বঃ, 
১৯৬৭ | নাটক--১। রক্তাক্ত প্রান্তর--বাঙল। একাডেমী, ঢাকা 
২। চিঠি-এ ৩। কেউ কিছু বলতে পারে না-এঁ ৪1 কবর । 

বৃহস্পতিবাব, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, স্বাধীন বাংলাদেশ__গত 
৩রা ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের বিক্দ্ধে যে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আজ তার অবসান হয়। ১৫ই ডিসেম্বর 
পশ্চিম পাকিস্তানী সেনানাযক নিয়াজি ভারতের সেনানায়ক 
'জেনারেল ম্যানেকশ সমীপে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পেশ করেন। 
জেনারেল মানেকশ সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরে বলেন-_-আত্মসমর্পণ 
করুন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক জেনারেল নিয়াজি বিনাশর্তে আত্ম- 
সমর্পণ করেছেন অস্ত্র ও ফৌজসহ জেনারেল অরোরার কাছে। 
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এই সংগে দীর্ঘ দশ মাপ ব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তি জিম অবসান 
হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়। 
১লা পৌষ, ১৩৭৮, শুক্র (১৭ই ডিসেঃ ৭১), পরলোকে 
'অলোকেক্দ্রনাথ ঠাকুর-_অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র অলোকেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর শুক্রবার সকালে কলকাতায় ৭৬ বছর বয়সে পরলোকগমন 
করেছেন । প্রেসিডেনসি কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র অলোকেন্দ্রমাথ 
চিত্ৰশিল্প ও ভাস্কর্ধবিদ্যায় যথেষ্ট স্বকীয়তা এবং নৈপুণ্যের পরিচয় 
_ দিয়েছিলেন । ১৯৫২ সালে তার চিত্রশিল্পের একটি একক প্রদর্শনী 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় । এ ছাড়াও বহু প্রদর্শনীতে তার চিত্র ও 
ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'তপতী” নাটকে তিনি 
অভিনয়েরও অংশ গ্রহণ করেন । “ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর এবং 
প্যারাবিয়ান নাইটসের গল্প'_-এই গ্রন্থ ছুটির তিনি রচয়িতা । 
মৃত্যুকালে তিনি সহখত্সিণী, দুই পুত্র ডাঃ অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
শ্রীহবমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই পুত্রবধূ এবং ছুই পৌত্র রেখে গেছেন। 
১লা পৌষ, শুক্র (১৭ই ডিসেঃ ?৭১) প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন 
বাংলাদেশের নবজন্মকে স্বাগত জানিয়ে শুক্রবার পঃ বঃ প্রবন্ধ লেখক 
সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা আনন্দ প্রকাশ করেন_। বাংলা ভাষা ও 
ংস্কৃতির মাধ্যমে ছুই বাংলার আত্মিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলেও 
তাবা আশা প্রকাশ করেন । শীঅন্নদাশঙ্কব রায় সম্মেলনে সভাপতি 
ছিলেন। 
ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রবন্ধ সাহিত্যের অঙ্গ। 
যে সাহিত্যের জীবন বিষয়ক সত্তা অথবা জিজ্ঞাসা নেই, তা’ চিরস্থায়ী 
হতে পারে না। 
ংলাদেশের সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক আবদুল গফফার চৌধুরী 
বলেন, বাঙালী হিসাবে তারা নবজন্ম লাভ করেছেন। বাঙালীর 
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ওপর পাক-শাসকরা “সাংস্কৃতিক অত্যাচার? চালিয়েও বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যকে খর্ব করিতে পারেনি । বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি দুই 
বাংলার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ 
করেন। 

শ্রীস্থশীল রায বলেন, প্রবন্ধের মান-উন্নয়নের জন্য চরিত্র গঠন 
প্রযোজন। সাহিত্য জন-কচি তৈরি করে। জন-কচি অনুযায়ী 
সাহিত্য স্থষ্ট হওয। অনুচিত | 
শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্তের মতে, ভারতের অন্যান্য ভাষার রা বাংলা 
ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি | 

সভাষ সর্বশ্রী সতীকান্ত গুহ, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, অমলকৃষ্ণ 
গুপ্ত, ডঃ অকণকুমার মুখাবজি, যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসনগ মিত্র ও শ্রীসঞ্জীব 
বন্থু বিভিন্ন বিষষ আলোচনা করেন। 

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেঃ ) শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির শত- 
বর্ষ পুতি উৎসব সূচনা--আজ এখানে বেদগানের মাধ্যমে শ্রীরামপুর 
পাবলিক লাইব্রেরির দু'দিনব্যাপী শতবর্ষ- পুতি উৎসব শুক হয। 
প্রধান অতিথি ডঃ বিমলকুমার দত্ত, গ্রন্থাগারিক, শান্তিনিকেতন 
- বিশ্ববিদ্যালয় বলেন-__“আধুনিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রকাশ ও 
প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের দান অপরিসীম । উইলিয়াম কেরী 
তার একান্তিক চেষ্টায় এই শ্রীরামপুর শহর থেকে বাংলা পত্রিকা 
প্রকাশ কবেন এবং এখান থেকেই বাংলা হরফ তৈরি হয়। সেজন্য 
সারা ভারতবাঁসীর কাছে শ্রীরামপুর তীর্থ । 

ভ্রীদত্ত বলেন, আন্তরিকতার সঙ্গে স্বল্প শিক্ষিত লোকদের জন্য 
সবকারের উচিত নানাবপ বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ কর! এবং সেই 
সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থগারেরও ব্যবস্থা কবা উচিত। সভানেত্রী ডঃ রমা 
চৌধুরী বলেন, জ্ঞানের আদর্শ, লক্ষ্য ও সম্পদ হচ্ছে__পাঠাগার ॥ 


না 
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মহান যীশুর শুভ জন্মদিন আজ তিনি শান্তির জন্য পৃথিবীতে 
এসেছিলেন-_ সেজন্য মানুষকে শান্তির বাণী শিখিয়ে গেছেন__তাই 
আজকে এই অনুষ্ঠান সার্থকতাপুর্ণ, কারণ পাঠাগারের কাছ থেকে 
সাধারণ মানুষ আলোর সন্ধান পাক এই কামনা করি। 


শ্রীমতী চৌধুরী পাঠাগারকে ১০১০০ টাকা দান করেন! 
শ্রীস্ববৌধ মুখোপাধ্যায়, প্রধান, গ্রন্থগার বিভাগ কলকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়, 
বলেন সাঁধাবণ পাঠাগাব জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নয়ন করবে । 
জন-শিক্ষার জন্যই পাঠাগারের একান্ত প্রয়োজন । 

সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী শতপ্রদীপ ভেলে এই পুণ্য অনুষ্ঠানের 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন । 

পাঠাগারের সম্পাদক তার ভাষণে পাঠাগারের বিগত একশত 
বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন । 

পাঠাগারের সভাপতি প্রারস্তে অতিথি ও অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা 
সমিতির পক্ষ থেকে সাদব আমন্ত্রণ জানান | 

শতবাধিকী উপলক্ষে পাঠাগারের পক্ষ থেকে স্মারক-পুস্তক 
প্রকাশ করা হয়। 

১০ই পৌষ ১৩৭৮, রবিবার, বাংলাদেশে ব্যাপক বুদ্ধিজীবি 
হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বিবৃতি-_“গত পঁচিশে মার্চ 
থেকে গোঁটা বাঙলাদেশই হযে পড়েছিল একটি বিস্তৃত বন্দীশিবির। আর 
এই সামরিক বন্দীশিবিরে বন্দী বাঙালী জাতিকে রাজনীতিক, অর্থ- 
নীতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করাব জন্য পাকিস্তানী 
দখলদার বাহিনী চালিয়েছে চুভান্ত আক্রমণ। বাঙালী জাতিকে 
নিশ্চিহ্ন করে আগামী কযেকটি প্রজন্ম ধরে একটি দাস জাতি গড়ে 
তোলার জন্য পরিকল্পিতভাবে তারা বুদ্ধিজীবি ও যুবকদের হত্যা 
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করেছে, নারীদের করেছে ধর্ষণ, আর সমাজ ও অর্থনীতির গোড়া ধরে 
টান দিয়েছে- দগ্ধ, বিপর্যস্ত, ধধিত বাংলাদেশ যাতে মাথ! তুলে না 
দাড়াতে পারে! মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বাংলাদেশ 
মুক্তিযুদ্ধে যখন এই পাকিস্তানী দখলদার সৈন্য বাহিনী ও তাদের 
প্রভূদের পরাজয় অবশ্যস্তাবী হযে দ্বাডালো, বাংলাদেশেব ভাবী লক্ষমী- 
শ্রীকে আগে থেকেই ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করলো দখলদার 
দানবের! | যে সব বুদ্ধিজীবি লেখক যন্ত্রবিদ তাদের প্রিয় স্বদেশে 
জীবন্ম, ত হয়ে কোলক্রমে তখনো বে'চেছিলেন, সামরিক দস্থ্যবাহিনী 
তাদের অনুচর বাহিনীর সঙ্গে একযোগে তাদের প্রা তিনশো জনকে 
বন্দী করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমরা জানতে পেরেছি 
'জল্লাদদের তালিকাভুক্ত প্রায় তিন হাজার বুদ্ধিজীবীকে- হত্যা করার 
পূর্বেই বীর মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর কাছে সেই ঘৃণ্য ঘাতকবাহিনী 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। 

পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েও প্রতিশোধের জন্য ও বাংলাদেশের 
বিকাশকে বিড়প্িত করার জন্য পাকিস্তানী শাসককুলের এই জল্লাদ- 
ব্রত্তি নাৎসীদের মাঁনবতাঘাতী আক্রমণকে স্নান করে দিয়েছে । 
অথচ দুনিয়ায় যার] গণতন্ত্র, অতিবিপ্লব প্রভৃতির নামে নিয়মিত শপথ 
গ্রহণ করেন, সেই সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তো দুরের কথা, বহুখ্যাত 
বুদ্ধিজীবিদেরও এই জল্লাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে 
দেখছি না। 

একটি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পরিকল্পনাকারী, 
সভ্যতা ও মনুষ্যঘাতী এই দানব বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তার 
ঘুণা ও প্রতিবাদ আমরা জ্ঞাপন করি-। হত্যাকারীদের যোগ্য বিচার 
ও উপযুক্ত শাস্তির জন্য বিশ্ববিবেকের নিকটে আবেদন জানাই । 
আমরা মনে করি, যে-জাতি, রাষ্ট্র বা বুদ্ধিজীবি -এই প্রতিবাদে কণ্ঠ 
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মেলাবেন না তারাও এই ঘাতকদের নিন্দা না করার দায়ে জল্লাদদের 
অপরাধেব দাঁয়ভাগী হবেন। আমরা মনে করি অবিলম্ছে বিশ্ব- 
বিবেকের আশু কর্তব্য হিসাবে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি, 
আইনজীবি ও বিবেকবান রাজনীতিকদের নিয়ে এই গণহত্যার 
অনুসন্ধান ও বিচারের ব্যবস্থার সূত্রপাত করা একান্ত প্রয়োজন |” 
১৭ই.পৌষ ১৩৭৮ ( ২রা জানুয়ারী ১৯৭২) রবিবার, টেগোর 
রিসার্চ ইনস্িষ্টিউট-এর চতুর্থ সমাবর্তন উৎসব__সকাল ১টায় 
কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে এই সমাবর্তন 
অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক সময়ে বৈতানিকের -বেদ-গানের সঙ্গে সঙ্গে 
আনুষ্ঠানিক শোভাষাত্রা সহকারে মঞ্চে আরোহণ করেন সভাপতি 
প্রমধনাথ বিশী, প্রধান অতিথি রবীন্দ্র তন্থাচার্য, স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও ইনষ্রিটিউটের শিক্ষক ও পরিচালকমণগ্ডলী । শঙ্খধবনিতে 
তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
ববীন্দ্রনাথের যথাযোগ্য মূল্যায়নের স্বীকৃতিতে ডঃ সুকুমার সেনকে, 
রবীন্দ্রছন্দের আলোচনায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনকে এবং রবীন্দ্রনাথের 
বিদেশী সহকর্মী লেনার্ড এলম্ছা্টকে ‘রবীন্দ্রতত্বাচার্যয উপাধিত ভূষিত 
করা হয়। প্রথম দু'জন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এই সম্মান গ্রহণ করেন 
এবং তৃতীয়জনের অনুপস্থিতিতে লেডী রানু মুখোপাধ্যায় সম্মানপত্র 
গ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী দু'বছরের রবীন্দ্র 
পাঠক্রম উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের “রবীন্দ্র কাব্যতীর্ঘ' উপাধীতে ভূষিত 
করা হয়। | রর 
প্রধান অতিথির ভাষণে স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার জীবনে 
রবীন্দ্র প্রভাবের স্ববপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন । 
প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বস্তু বলেন যে সম্প্রতি বাংলা- 
দেশের স্বাধীনতা লাভের যে সংগ্রাম হল--তার অনেকখানি প্রেরণা 
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যুগিয়েছে ববীন্দ্রসাহিত্য । সভাপতি প্রমথনাথ বিশীও অনুৰূপ কথাই 
বলেন। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয । 

১৮ই পৌষ সোমবার ১৩৭৮, ৩বা জানুয়ারী, প্রলোকে কথা শিল্পা 
শ্রীঅপুর্বমণি দত্ত_প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীঅপূর্বমণি দত্ত শুক্রবার 
ছিয়ান্তর বছর বয়সে পবলোকগমন করেছেন | প্রখ্যাত কথাশিল্পী 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য শ্রীদত্ত মানসী,, মর্মবাণী, 
পঞ্চপুষ্প, মালঞ্চ, প্রবাসী, উত্তর! প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক 
ছিলেন। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি সরকারী ডাক ও তার 
বিভাগে ও পরে কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দণ্ডরে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। 

২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার ( ৬ই জানুয়ারী ১৯৭২), পরলোকে 
যোগেশচজ্্র বাগল--বাংলা ভাষার বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক 
প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে নীলবতন সরকার 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন | তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়- 
ভার রাজ্যসরকার বহন করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন । 
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও ছুই কন্তা রেখে গিয়েছেন। 

--১৩১৭ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ২৭শে মে ১৯০৩), 
যোগেশচন্্র বাগল বাখরগঞ্জ জেলার পিবোজপুর মহকুমার 
কুমীরমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা--জগবন্ধু বাগল এবং 
মাত! তরঙগিনী দেবী । : 

তিনি বরিশাল ও কলকাতায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ খৃঃ 
কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে এম. এ-তে ভ্তি 
হন। কিন্তু পরে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। সাংবাদিক হিসাবে তার 
কর্মজীবনের স্থরু | ১৯২৯ খুঃ মডার্ণ রিভিউ’ ও “প্রবাসী” পত্রিকার 
সম্পাদকীয় বিভাগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদচন্্র চৌধুরীর 
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সহকারী হিসাবে কাজ সরু করেন। এ পত্রিকায় কয়েক বছর কাজ 
করার পর ১৯৩৫ খৃঃ ‘দেশ’ পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদকের 
পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনি 
আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে লিখতেন। ১৯৪১. খৃঃ তিনি পুনরায় 
প্রবাসী” পত্রিকায় ফিরে যান। এই পত্রিকায় দীর্ঘদিন কাজ করবার 
পর ১৯৬১ খৃঃ দৃষ্টিহীনতার জন্য অবসর গ্রহণ করেন। 

কিন্ত দৃষ্টিহীনতা সত্বেও তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে 
খাকেন। তিনি ইনডিয়ান আর্ট কলেজের শতবাধিকী স্মারক গ্রন্থের 
কাজ করেন। “হিন্দুমেলার ইতিবুত্ত' গ্রন্থটিকে পরিমার্জিত করে 
প্রকাশ করেন। | 

১৯৩১ খৃঃ থেকে যোগেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর সংগে 
যুক্ত ছিলেন। ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা? গ্রন্থের তিনি অন্যতম 
লেখক এবং ‘ভারতকোষ'’ সম্পাদনার ' কাজেও যুক্ত ছিলেন। , 
“ইণ্ডিয়ান হিসটোরিক্যাল রেকরডস কমিশন’, ‘রিজিওনাল রেকর্ডস 
কমিশন'__পশ্চিমবজের তিনি সভ্য ছিলেন। 

-১৯৫৬ খুঃ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার 
লাভ করেন। ১৯৬২তে সরোজিনী স্বর্ণপদক পান। ১৯৬৬তে 
শিশিরকুমার পুরস্কার পান। ১৯৫৮তে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বিদ্যাসাগর বক্তৃতা ও ১৯৬৮তে শবৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা দেন। 

যোগেশচন্দ্র প্রায় ৩৫টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল-- 


সাহসীর জয়যাত্রা--১৯৩৮, মুক্তির সন্ধানে ভারত-_-১৯৪৫; 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা--১৯৪২, দেবেন্দ্রনাথ ৫ 
‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসজ--১৯৪৮। 
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ইংরাজী এন্থ-—Peasant Revolution of Bengal—১s¢8 1. 
তিনি কহলন ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন । 

২৩শে পৌষ, শনিবার (৮ই জানু *৭২), পরলোকে কৃষ্ণদ্রয়াল 
বস্--বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষাবিদ শ্রীকৃষ্ণদয়াল বস্তু (৭৫) দীর্ঘদিন রোগ, 
ভোগের পর গত শনিবার শেষরাত্রে কলকাতায় পরলোকগমন 
করেছেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতা বৃত্তি অবলম্বন করেন। সে 
যুগের ‘প্রবাসী, বিচিত্রা, উপাসনা” প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকার 
মাধ্যমে তার কবিত্ব শক্তির যে বিকাশ হয়, স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
কর্তৃক তা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। কৃষ্ণদয়াল বস্থ ছিলেন 
চিরকুমার। স্থরসিক হিসাবে সাহিত্যিক ও বন্ধু মহলে তাঁর বিশেষ, 
সুনাম ছিল। / 

১৮৯৭ খুঃ-র ২৭শে জ্ানুষারী ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার 
অন্তর্গত নিকলা গ্রামে মাতুলালয়ে তার জন্ম হয় | তীর প্রথম কাব্য 
“মোহনা” প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খুঃ। তার চারবছব আগে তিনি, 
ইবসেনের একটি নাটকের অনুবাদ করেন। মেঘদুতের অনুবাদের 
পর তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করেন। | 

শিশু সাহিত্যে তার বিশিষ্ট অবদান রুনুঝুনু, ছড়া ও ছন্দ, কথা 
নিয়ে খেলা, এণ্ডারসনেৰ গল্প প্রভৃতি । 

১২ই জানুয়ারি, ১৯৭২, ভীরততত্ববিদ ডেভিড ম্যাকাচনের 
অকাল প্রয়াণ-_ডেভিড ম্যাকাচন গত ১২ই জানুয়ারি রাত্রি ১১টাঁর, 
সময় উভল্যানভ, নারসিং হোমে মারা যান। মৃত্যুর সময় তার 
বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১, অতকিত পোলিও ব্যাধির আক্রমণে ৩৬ 
ঘণ্টার মধ্যে তার জীবন শেষ" হয়ে যায়। রোগের আগের মুহুর্ত 
পর্যন্ত ডেভিড ছিলেন সচল, ব্লান্তিহীন, মাইল মাইল হাঁটার জন্য, 
প্রস্তুত, নিজের কাজে নিমগ্ন । 
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ম্যাকাচন কেন্তিজ বিশ্ববিদ্ভালঘ থেকে “আধুনিক ভাষা সাহিত্যে? 
স্বাতক ও স্সাতকোত্তর উপাধি নিযে ফরাসী দেশে কিছুকাল অধ্যাপনা 
করেন ৷ তারপর শ্রীশ্তধীন ঘোষের আমন্ত্রণে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতে 
ভারতবর্ষে আসেন ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে । ১৯৬০, 
সাল থেকে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালষে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে 
অধ্যাপক ছিলেন-_গভ শুক্রবার সেই বিভাগেই তার শেষ ক্লাস 
নিয়ে অধ্যাপনা শেষ করলেন, পরের ক্লাসে ছাত্ররা এসে শুনল তিনি 
মৃত । ৃ 

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ডেভিভেব জীবন উৎসর্গীত 
হয়েছিল একটি বৃহৎ ও মূল্যবান পুস্তক রচনাব জন্য। বাংলাদেশের 
মন্দির বিষয়ে এক সুদীর্ঘ কাজ তিনি পলে-পলে সম্পন্ন করেন ।. 
বাংলাদেশের ( পূর্ব ও পশ্চিম) এমন কোনও গ্রাম বা মন্দির নেই 
যেখানে এই মানুষটি না গিয়েছেন_-তার ফটোগ্রাফেব সংগ্রহ বিশ, 
হাজার ছুঁষেছিল, মন্দির বিষযে তার গবেষণা হতে চলেছিল ভারত” 
তন্তে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন! কিন্তু সেই গুপ্ত জীবাণু তাকে, 
আছডে ফেলল, ঠিক তখনই যখন তিনি অধ্যাপনা, বন্ধুবান্ধব ব্যক্তিগত 
জীবন সব কিছু ছেডে পুস্তকটি রচনার জন্য প্রস্তত। কেন্বিজ 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বলেছিল একটা ঘর দেবে, দেবে এক বেলার 
খাবাব-_ডেভিভ বলছিলেন, স্বদেশ তবু ইংলগ্ডে গেলে আমার ঠাণ্ডা! 
লাগে, বলছিলেন এ বই শেষ করে পট বিষয়ে আরেকটি পুস্তক 
রচন! করব, তারপরের বই হবে কালীর ওপর । 

১০ই মাঘ, সোমবার (২৪শে জানু ৭২) পরলোকে শ্রীশচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়_ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপত্য- 
বিশারদ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায সোমবার, সন্ধা! ৬৩০ টায় ৮২ বছর 
বয়সে পরলোকগমন করেন । EK 


২৯৫ 


" তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে ৮ বছর 
কলকাতায় সরকারী চাকরী করেন। তারপর রাজপুতনার বিকানীরে 
স্টেট ইঞ্জিনিয়ার হন। ভারতবর্ষের বহু মন্দির ও বাসগৃহের নির্মান 
পরিকল্পনা তার | ভিনি ব্ৰহ্মদেশ, আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রভৃতি 
স্থানে ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্ার প্রচার করেন। তার উল্লেখযোগ্য 
সৃষ্টিকর্ম কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে প্রকাশিত '‘দেবায়তন ও 
ভারতীয় সভ্যতা’, 'মগধের স্থাপত্য ও স্বস্তি, ‘ইণ্ডিয়া এণ্ড নিউ অর্ডার’ 
প্রভৃতি গ্রন্থ । তিনি কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য- 
বিভাগেও শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা বর্তমান। 

৩১শে জানুয়ারি ১৯৭২, পরলোকে বিধুভূষণ বন্দু স্বাধীনতা 

সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিধুভূষণ বস্তু গত ৩১ 
জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৯৮ বছর। জন্মেছিলেন তিনি খুলনা জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে | 
পরবর্তীকালে সে যুগের দেশ নেতাদের সঙ্গে হয়েছিলেন তিনি ঘনিষ্ট- 
ভাবে যুক্ত। স্বদেশী প্রচারে তিনি রাষ্টরগুরু হরেন্দ্রনাথ, ত্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালের সহকর্মী ছিলেন । স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বিধুভৃষণের অগ্নিবর্ষী লেখনী সেকালের স্বদেশব্রতীদের দিষেছিল 
প্রবল প্রেরণা । আর তার ফলে তার ওপর নেমে এসেছিল ব্রিটিশ 
সাআজ্যবাদের অত্যাচারের টিম রোলার। ১৯০৯ সালে খুলন! 
জেলার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত পল্লীচিত্র-তে ‘প্রতিকার’ 
গল্পের জন্য তার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক এনেছিল রাজদ্রোহিভার 
অভিষোগ। চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে হলেন তিনি দণ্ডিত। 
তার ৪ খানা উপন্যাস বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত করেছিল, কিন্তু 
কোনদিনই তাব লেখনীকে স্তব্ধ করতে পারেনি । গল্প, উপন্যাস, 

< নাটক, কবিতা আর গান লিখেছেন সংখ্যাহীন। মুকুন্দ দাসের 
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স্বদেশী যাত্রাদলের জন্যও লিখেছিলেন তিনি বহু গান ও পালা। 
১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় ছয় মাস 
আবার কারাদণ্ড ভোগ করেন । বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা আন্দোলন 
নিয়েই প্রধানত তার গল্প ও উপন্যাসগুলি রচিত। 

১৮ই মাঘ ১৩৭৮, মঙ্গলবার (১লা ফেব্রু”৭২) সাহিত্যিক ডঃ 
চারুচন্্র সান্যালের সম্ধর্ধন।-_বলীয সাহিত্য পরিষদ-এর শিলিগুড়ি 
শাখা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ চাকচন্দ্র সান্যালকে 
সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ভালয়-কর্তৃক ডি. লিটু প্রদান করার সম্বদ্ধনা 
জ্ঞাপন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় বিশিষ্ট 
আইনজীবী শ্রীআানন্দময ভট্টাচার্য । ডঃ সান্যাল এক মনোজ্ঞ ভাষণে 
"টোটো, কোচ এ রাজবংশী সম্প্রদায় সম্বন্ধে তার দীৰ্ঘকালীন গবেষণার 
কথা উল্লেখ করেন। সভাষ অধ্যাপক হরেন ঘোষ, অশ্রুকুমার 
সিকদার, প্রলয় মজুমদার, ডাঃ সরোজিৎ বাগচী, শ্রীমতী অমিয়া 
‘সেনগুপ্তা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভাষণ দেন। 

মাঘ ১৩৭৮ পরলোকে নীলমণি শান্ত্রসাগর- সম্প্রতি মহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত নীলমণি শান্ত্রসাগর তার হেমেন্দ্র সেন ছ্রীটের বাসভবনে 
পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১০৫ 
বছর। তিনি আজীবন নিজের প্রতিষ্ঠিত শান্ত্রপাগর টোলের 
অধ্যাপক ও কলকাতায় ধর্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 
স্বভাব কবি ছিলেন | সংস্কৃত ভাষায় বহু; স্তব, পদাবলী ও বিভিন্ন 
ছন্দে “বিপুল! চরিতম্‌ কাব্যম্ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।- 
এ ছাড়া বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাব রচিত আরও ক'খানি গ্রন্থ 
স্বধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । তিনি তেইশটি ভাষা জানতেন । 
তার মৃত্যুর সপ্তাহকালের মধ্যে তার পত্রী চপলাহ্ন্দরী দেবী পরলোক: 
গমন করেন। তাদের ছুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান । 
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১৬ই ফেব্রুয়ারী, পশ্চিমবঙ্গের ক'জন সাহিত্যিক ঢাকায় আমন্ত্রিত 
-__বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির এক সভা আজ পশ্চিমবঙ্গের 
কয়েকজন সাহিত্যিককে ২১ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য 
ঢাকায় আসতে আমন্ত্রণ করবার সিদ্ধান্ত হযেছে। | 

সমিতির এই সভায় সভাপতিত্ব করেন গণ-পরিষদের সদস্যা 
শ্রীমতী দেকন্েসাঁ|। পশ্চিমবঙ্গের যে সব সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ 
জানানো হবে বলে স্থির হয়েছে তারা হলেনঃ সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, 
প্রবোধ সান্যাল, বিষ্ণু দে, মনোজ বস্‌, দক্ষিণারপ্জণ বস, সন্তোষ 
ঘোষ, নীরেন চক্রবর্তী ও সাগরময় ঘোষ । 

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২, রবীন্দ্রনাথ জাতীয় প্রেরণ।--বাংলা- 
দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল উৎস রবীন্দ্রনাথ বলে আজ কবি- 
গুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মাফিন সেনেটর শ্রীএডওয়ার্ড কেনেডী । 
এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন ঃ রবীন্দ্রনাথ শুধু মহান দার্শনিক 
ব! চিন্তাবিদই নন, তিনি একটি জাতির প্রেরণা । ভারতীয় উপ- 
মহাদেশে যে নূতন জাতির জন্ম হলো তাদের প্রেবণার উৎসভূমিও 
রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ এ শতাব্দীতে ইতিহাস হুট্টি করেছেন। 

১৯শে ফেব্রুয়ারী, জীবনের সর্বস্তরে বাংলা চালু করার সংকল্প 
একুশে ফেব্রুয়ারীর সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান গতকাল থেকে বাংলা 
একাডেমী প্রাঙ্গণে আরম্ভ হয়েছে । একাডেমী প্রাঙ্গণে বিভিন্ন চিত্র 
সজ্জা ও চিত্র প্রদর্শনীর দ্বাবা এই দিনটির পটভূমিকা ব্যাখ্যা করা; 
হয়েছে। কতকগুলি চিত্রে সাম্প্রতিক স্বাধীনতা যুদ্ধের দৃশ্য অঙ্কিত 
আছে। 

গতকাল প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
ডঃ মোজাফফার আমেদ চৌধুরী ও বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর 
ডঃ কবির চৌধুরী বলেন যে কেবল কাগজে কলমে নয়, বা! 
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মুখেও নয়, জীবনের সর্বস্তরে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষাকে চালু করতে" 
হবে| | 
অনুষ্ঠানের সভানেত্রী বেগম সুফিরা' কামাল বলেন যে, ৫২ 
সালের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলন এ বছর বাংলাদেশের, 
স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হল | 

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বোরহান উদ্দীন খান জাহাজীর স্মরণ করিয়ে. 
দেন যে, সরকার ও রাষ্ট এক নয। যখনই এ ছুটির একত্মতা ঘটে, 
তখনই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মূল্যবোধের উপর আঘাত আসে ।' 
আঘাত আসে ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপব। স্বাধীন হলেও 
বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে । 

১৯শে ফেব্রুয়ারি, সাতজন সাহিত্যিক আকাদেমি পুরস্কার 
পেয়েছেন-_বাংলা একাডেমী বাংল! ভাষা ও সাহিত্যিককে সেবা, 
করার জন্য ৬ জন সাহিত্যিককে ৭১ সালের বাংলা একাডেমীর 
সাহিত্য পুরন্কার দিষেছেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন পেয়েছেন 
মরণোত্তর পুরস্কার | 

মরণোত্তব পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র 
নির্মাতা জহির রায়হান ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মোজাফফর 
হায়দর চৌধুরী ও আনোয়ার পাশা। জাহির বাযহানকে স্বাধীনতা; 
লাভের পর মীরপুরে হত্যা কর] হয়েছে । ডঃ চৌধুরী ও আনোযার 
পাশাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে আলবদর বাহিনী ধরে 
নিয়ে হত্যা করেছে । 

বাংলা একাডেমী উপন্যাসের জন্য জহির রায়হানকে এবং প্রবন্ধ, 
ও গবেষণার জন্য যথাক্রমে মৌজাফর হায়দর চৌধুরী ও আনোয়ার 
পাশাকে এই পুবস্কার দিয়েছেন। কবিতায় পুরস্কার পেয়েছেন 
হাসান হফিজুর রহমান, ছোট গল্পে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও শিশু- 
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সাহিত্যে একলাঁপ উদ্দীন আহমদ | ১৯৬* সাল থেকে বাংল! 
একাডেমী এই পুবস্কার দিয়ে আসছে । 

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২, রবীন্দ্রনাথের কাছারী বাড়ী ধ্বংস 
রবীন্দ্রনাথের কাছাড়ী-বাড়ীটিকেও খান সেনারা রেহাই দেয়নি | 
এখানে আস্তানা গেড়ে তার! অত্যাচার চালিয়েছে । সাহাজাদপুরের 
,সেই সৌন্দর্য আর নেই । স্কুল কলেজ, ডাক্তারখানা, সিনেমাহল ধ্বংস 
হিন্দুদের পাকাবাডী একটিও নেই। 

২১শে ফেব্রুয়ারী জয় বাংল! পুরস্কার পেলেন আল মাহমুদ 
সোমবার জয় বাংলা পুরস্কার কমিটি এ বছরের পুরস্কার কবি আল 
মাহমুদকে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন । “কালের কলম’ কবিতা 
গ্রন্থের জন্য তিনি এই পুরস্কার পাবেন। ১৯৭০এ বেঙ্গল 
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ‘জয় বাংলা সাহিত্য পুরস্কার” নামে 
হাজার টাকা অর্থ মূল্যের বাধিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। গত 
বছর শহীদুললা কায়সারের “সংশপ্তক উপন্যাস পুরষ্কত হয়। গত 
ডিসেম্বরে বাংলাদেশে জঙ্গীচক্র বহু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শহীদুল 
কায়সারকেও হত্যা করে | 

২৬ শে ফেব্রুঃ, ১৯৭২, উমাপ্রসাদ মুখারজি একাদমী পুরস্কার 
পেলেন" শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায ১৯৭১ সালের জন্য বাংলা 
ভাষার সাহিত্য একাদমী পুরস্কার পেলেন | পুরস্কৃত গ্রন্থটির নাম ঃ 
মণিমহেশ | এটি তিনটি ভ্রমন কাহিনীর সমন্বয়ে রচিত গ্রন্থ ৷ 
প্রথমটি ('মণিমহেশ', দ্বিতীয়টিব নাম “পাহাড় পথে সিমলা থেকে 
চাক্রাতা”, তৃতীয়-_“কিন্নর দেশ’ । 

১৫ জন সাহিত্যিক এবার সাহিত্য একাদমী পুরস্কার পেযেছেন। 
এর মধ্যে প্রখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস লেখক ডাঃ মুলক রাজ আনন্দও 
আছেন । 


ডঃ স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আজ একাদমীর 
কার্যকরী বোর্ডের বৈঠকের পর পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয। 
পুরস্কারের মূল্য নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও খচিত তাত পাত্র। 

অন্যান্য ভাষায় আর যাঁরা পেয়েছেন £ ভোগরী £ শ্রীমতী পদ্মা 
সচদেব (মেরী কবিতা মেবী গীত, কবিতা )। 

ইংরেজী £ ডাঃ মুলক রাজ আনন্দ (মরনিং ফেস, উপন্যাস ); 

গুঁজবাটি £ শ্রী সি সি মেহেতা (নাটিয়া গাখারিয়ান, ভ্রমণ 
কাহিনী )। 

হিন্দী £ ডাঃ নামওয়ার সিং ( কবিতা কী নয়ে প্রতিমান, সাহিত্য 
সমালোচনা গ্রন্থ )। 

১৪ই ফাল্গুন, শনিবার (২৭শে ফেব্রুয়ারী ?৭২), পূর্বাঞ্চলীয় লেখক 
সন্মেলন__উৎকল তরুণ লেখকগোষ্টীর আয়োজনে কোলকাতার 
শ্রীশিক্ষাষতনে দু'দিনব্যাপী পূর্বাঞ্চলের লেখকদের সম্মেলন হয়।। 
পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রায় ২*০ 
প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের বাষ্ট্রম্্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথধী।. 
সভাপতিত্ব করেন সতীকান্ত গুহ | প্রধান অতিথি অশোককুমার 
সরকার । প্রধান বক্তা অন্নদীশঙ্কর রায় বলেন যে-_এই সম্মেলন - 
একতার প্রতীক, ভাব বিনিময়ের এবং বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের 
মধ্যে মিলনের প্রতীক । 

২৪শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৭৮ (৮ই মার্চ ১৯৭২), পরলোকে 
কবি মৃণালিনী সেন- শ্রীমতী মৃণালিনী সেন (৯৩) বুধবার মধ্যরাত্রে 
পরলোকগমন করেন | কবি মৃণালিনী সেন ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 
সেনের পুত্রবধূ! তাঁর স্বামী শ্রীনির্মনচন্দ্র সেন আগেই মারা গেছেন। 

২৬শে ফাল্গুন ১৩৭৮ শুক্রবার, (১০ই মার্চ ১৯৭২), পরলোকে- 
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হুরিহর শেঠ স্থুবিখ্যাত সাহিত্যিক, বিদ্যোৎসাহী ও সমাঁজসেবী 
শ্রীহরিহর শেঠ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭১৮ মিনিটে চন্দন-নগরের পাল- 
পাড়ায় তার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল 
৯৪ বছর। 

শ্রীশেঠের জন্ম চন্দননগরে | সন ১৮৭৮, ১৪ই ডিসেম্বর | বিদগ্ধ 
সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেন্তা হিসাবে তিনি তৎকালীন বঙ্গ সমাজে 
বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগর 
কর্তৃপক্ষ তাকে নাইটহুডের সমতুল “সেভালিয়ে' দ্য লেজিয়ে ছ্ভানাব? 
সম্মানে ভূষিত করেন। ফরাসী সরকার প্রবতিত-ম্বাধীন শহর 
চন্দননগরের আ্যাডমিনিসট্রেটিভ কাউনসিলের প্রথম সভাপতি 
মনোনীত করেন। | | 

বাল্যকালে যখন তার বয়স মাত্র ১২ তখন থেকেই শ্রীশেঠের 
সাহিত্য সাধনার সুরু । সখা ও মাদ্রাজের প্রগ্রেস মাসিক পত্রিকা 
দুটিতে লেখা স্থক করেন। তার প্রথম বই অভিশাপ প্রকাশিত 
হওয়ার আগে ধারাবাহিকভাবে ওট ঢাকার বান্ধব পত্রিকায় 
বেরিয়েছিল | তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রতিভা (নাটক ), ল্সোতের 
“ঢেউ, অমৃতে গরল, পুবাতনী, চন্দননগর পরিচয়, চন্দননগর ও 
রবীন্দ্রনাথ, মুক্তি সংগ্রামে চন্দননগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া 
“তিনি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বঙ্গবাণী, ভাবতী, বিচিত্রা, প্রদীপ 
ও মভার্ণ রিভিউ প্রভৃতি মাসিক পত্রে নিয়মিত লিখতেন । 

পুরানো কলকাতা সম্পর্কে তার প্রামান্ত গ্রন্থ “প্রাচীন কলকাতার 
ইতিহাস ৷” 
-* বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন | 
কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দির তার মার নামে প্রতিষ্ঠিত । 

এছাড়া তার মুখ্য উদ্ভোগেই নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির পাঠাগার 
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বহু ছুপ্রাপ্য গ্রন্থের সমাবেশে সমৃদ্ধ হয় । অঘোরচন্দ্র শেঠ প্রাথমিক 
স্কুল ও অন্যান্য কাজের জন্য তিনি ওই অঞ্চলে দানবীর হিসাবে 
পরিচিত ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক । বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদেব সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 

তিনি এক পুত্র, চার কন্যা রেখে গেছেন। 

৯ই চৈত্র, বৃহঃ, ( ২৩শে মার্চ ৭২), পরলোকে নিত্যানন্দ বিনোদ 
'গৌদ্বামী-বিশ্বভারতীব প্রাচীন যুগের অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ 
গোস্বামী বুহস্পতিবাঁর রাত্রে শান্তিনিকেতন হাসপাতালে দীর্ঘ রোগ 
'ভোগের পর পরলোকগমন করেছেন । 

মৃত্যুকালে তার বয়স ৭৯ বছর হয়েছিল। তিনি দুই কন্যা রেখে 
গিয়েছেন। 

শান্তিনিকেতনে তিনি গোসাইজী নামে স্থপরিচিত ছিলেন | 
তার মৃত্যুতে আজ এখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশ্বভারতীর 
সকল বিভাগ গোর্সাইজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বন্ধ রাখা হ্য়। 
গোসাইজী শাস্তিপুরের অদ্বৈত মহাপুকষের ত্রয়োদশ বংশধর ছিলেন। 
তার পিতা ছিলেন প্রভূপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী! তিনি বৃন্দাবন, 
বারাণসী ও কলকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সংক্কতের 
সঙ্গে সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষার চর্চা করে তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেন । 

গোসাইজী ১৯২০ সনে আচার্য বিধুশেখর শান্ত্রীর অধীনে সংস্কৃত 
ও পালি বিভাগের গবেষক হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। ধর্মধর 
অহাস্থবিরের কাছে তিনি বৌদ্ধশান্ত্রের গবেষণা করেন। রবীন্দ্রনাথের 
নির্দেশে শাস্ত্রী মহাশয় গোম্বামীজীকে বৌদ্ধশান্ত্র পাঠের জন্য সিংহলে 
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পাঠান। সেখান থেকে ব্রহ্মদেশে গিয়ে গোর্সাইজী বৌদ্ধ পণ্ডিতদের 
সানিধ্যেজ্ঞনার্জনে ব্রতী হন। এখানে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ 
তাকে সংস্কৃত ও বাংলা পডাবার জন্য পাঠভবনে নিযোগ করেন! 
আজীবন পাঠ ভবনেব সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কখনে! কখনো 
গোর্সাইজী বিশ্বভারতীর উচ্চতর বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। 
ছাত্রদরদী আদর্শ শিক্ষক কূপে তিনি বিশ্বভারতীতে স্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন। 

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও বৌদ্ধ দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী 
গোর্সাইজী গানবাজনায, চিত্রাঙ্কনে, অভিনয়ে ও সাহিত্য সমালোচনায় 
পারদর্শী ছিলেন। 

গুকদেব রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি ছেলে ভূলানে৷ ছড়া নামে 
বইটি সঙ্কলন করেন এবং বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের জন্য বাংলা ও সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন । 

বিশ্বভারতী এই জ্ঞানতপস্থীকে দেশিকোত্তম উপাধি দেন। 
কেন্দ্রীর শিক্ষামন্ত্রণালয় তাকে কৃতী শিক্ষক কপে সন্মানিত করেন। 
কলকাতা রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদ কিছুকাল আগে গোর্সাইজীকে 
রবীন্দ্র তত্বাচার্য উপাধি দান করেন। 

১১ই চৈত্র, শনি (২৫শে মার্চ £৭২) আনন্দবাজার পত্রিকার 
সুবর্ণজয়ন্তী- গত ১৩ই মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকার ৫০ বছর পুতি 
হয়। একটি দৈনিক পত্রিকার পক্ষে এই দীর্ঘদিনের পথ-পরিক্রমা 
গৌরবের বিষয়! এই উপলক্ষে পত্রিকা এতদিন ১৬ পৃষ্ঠার ও 
একদিন ৬৪ পৃষ্ঠার বিশেষ ক্রোডপত্র প্রকাশ করেন। ২৪শে মার্চ 
ঢাকায় এই উপলক্ষে এক অনাভম্বর অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান 
সাম্প্রতিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'আনন্দবাজারে, গৌরবময় ভূমিকার 
জন্য কৃতন্ততা প্রকাশ করেন | 


১৫ই চৈত্র, বুধবার, পরলোকে অনাঁথবন্ধু সেনগুপ্ত_ সম্প্রতি 
কবি-সাছিত্যক শিক্ষাব্রতী অনাথবন্ধু সেনগুপ্ত ৭৪ বৎসর বয়সে 
তাদের নবছীপের বাটাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বস্থমতী, 
প্রদীপ, রামধনু প্রভৃতি পত্রিকায় তার বহু কবিতা প্রকাশিত হয় । ইনি 
কবি ষতীন্দ্রনাথের ভ্রাতা ও ডাঃ কালীকিংকর 'সেন গুপ্তের ভরাতুচ্পুত্র। 

১৫ই চৈত্র, প্রলোকে শ্রীশোপীনাথ বসাক-বৈষ্ণৰ চুড়ামনি 
শ্রীগোগীনাথ বসাক (৯২) সম্প্রতি পরলোকগমন কবেছেন। তিনি 
প্রাচীন প্রামাণ্য রহু বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশও সম্পাদনা করেন। তার 
একমাত্র পুত্র বর্তমান। তাঁর আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের 
ঢাকা। 

১৫ই চৈত্র, বুধবার ( ২৯শে মার্চ ৭২), পরলোকে সাহিত্যিক 
সরোজ রায় চৌধুরী--কল্লোল যুগের সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রীসরোজ- 
রায়চৌধুরী বুধবার রাত্রে তার কলকাতার বাসভবনে ৬৯ বছর বয়সে 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । 

শীরায়চৌধুরী মুশিদাবাদ জেলার মালহাটি গ্রামে ১৯০৩ সালের 
২১ শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলেই শিক্ষা শুরু । পরে 
বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে বি. এ. পড়তে আসেন। এই সময় 
তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বন্থ ও কিরণশংকর রায়ের সংস্পর্শে এসে 
স্বদেশিকতায দীক্ষা নেন। পরে তিনি কলকাতার জাতীয় বিষ্তা- 
পীঠ থেকে ইংরাজি অর্নাস নিয়ে বি. এ. পাশ করেন । 

তার সাংবাদিকতার জীবন শুক হয় বৈকালীতে। তিনি 
আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন? 
তার লেখা অনুষ্টুপ ছন্দ, কালোখোড়া, নতুন ফসল, হংস বলাকা! 
বেশ জনপ্রিয় হয়।- মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছুই পুত্র- এবং চার না 
রেখে গিয়েছেন । ve 
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, অরোঁজ রায় চৌধুরীর শেবকৃত্য-_-আীসরোজকুমার রাঁয়চৌধুরীর 
'শেষকৃত্য বৃহস্পতিবার নিমতোলা শ্মশান ঘাটে সম্পন্ন হয়। সকালে 
তার মদন মিত্র লেনস্থ বাসভবন থেকে শোকযাত্রা বের হয়। বহু গুণমুগ্ধ 
সাহিত্যানুরাগী তার বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও শবানুগমন 
করেন। বঙীয় সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংরক্ষণ সমিতি, 
'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, কলকাতা বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের 
'পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যদান করা হয়| 

সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, হীবেন্দ্র- 
নারায়ণ মুখোপাধ্যাষ, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুনীল নন্দী, লক্ষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র কেশবচন্দ্র বস্তু, প্রমুখ 
শ্রী রায়চৌধুরীর প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদন করেন | 

১৭ই চৈত্র, শুক্রবার (৩১শে মার্চ ৭২) বঙ্গসাহিঙ্য সম্মেলন 
(৩৫ তম বাবিকী)-_বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এবারের অধিবেশন- 
স্থল উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি। ৩৫তম বাধিক এই সম্মেলন চলে 
তিনদিন ধরে। এবারের সম্মেলনের মূল সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার 
আীমন্মথ রায় উদ্বোধন করেন মূল সম্মেলন ৷ বিভিন্ন দিনে নাট্য শাখা, 
কাব্য শাখা, কথা-সাহিত্য শাখা ও নেপালী ভাষা ও সাহিত্য শাখার 
সভাপতিরা হলেন যথাক্রমে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ কালীকিম্কর 
সেনগুপ্ত, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ও শ্রীশিবকুমার রাই। 

শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনী হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উদ্বোধনী 
ভাষণে নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় বাংলা ভাষার জন্য ওপার বাংলার 
যুহণ্ড আত্মদানের কথা শ্রদ্ধাবেদনা ও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন। 
তার কথায়, ভাষাজননীর এমন ষোডষোপচারে ০ এর র আগে আর 
কখনও হয়নি । 
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তিনি বলেন, ভাষা-আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় ওপার বাংলার 
স্বাধীনতা আন্দোলন । ৪ iy 


তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের মূল সভাপতি বিচারপতি 
_শীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন, যখন জীবন ও ভাষা এক হয়, 
তখনই জন্ম নেয় প্রকৃত সাহিত্য । প্রকৃত সাহিত্য ষথার্থ ই 
জীবনবেদ। 


সাহিত্যে শ্লীলতাবোধ সম্পর্কে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, শালীনতা 


ও শ্লীলতার সংকীর্ণ গণ্ডী দিয়ে সাহিত্যকে সীমিত করলে সাহিত্য ও 
জীবন দুই-ই বিচ্ছিন্ন হবে | 


এক শ্রেণীর সাহিত্যে সম্প্রতি অনাচার সম্পর্কে তিনি গভীর 
উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় যে অনাচার 
আজ প্রবল তা জাতির আত্ম্রষ্টতার লক্ষণ। 

প্রধান বিচারপতি শ্রী মুখোপাধ্যাষ ওপার বাংলার কথাও উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান জঙ্গী শাসকরা ভাষার মূলে 
কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিল। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার 
মূলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবদানের কথা উল্লেখ করেন ৷ 

সম্মেলনের প্রারস্তে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শআীআনন্দময় 
ভট্টাচার্য সমবেত সকলকে স্বাগত জানান! রাজ্যের বিভিন্ন স্থান 
থেকে সম্মেলনে যোগদান করেন প্রা দুশে৷ প্রতিনিধি ৷ 

নাট্য-সাহিত্য-_নাটক সাহিত্য শিল্পের অধীন ন! হয়ে আজ মঞ্চ” 
শিল্পের অধীন হয়ে পড়েছে । তাই অভিনয়ে ক্ষেত্রে তা যতখানি 
সার্থক চিরন্তন রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে ততথানি নয়। বঙ্গ-সাহিত্য 
সম্মেলনে নাট্য শাখার সভাপতি ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ওই কথা 
বলেন। 
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তিনি বলেন, আজকের নাটক হয়ে উঠেছে অভিনেয্-_পাঠ্য 
নয়। আগেকার নাটকে অভিনয়রসের সঙ্গে কাব্যরস বিশেষ 
আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু এখন দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সংলাপে সেই কাব্য- 
রস, উপেক্ষিত। 

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কথা-সাহিত্য ও কাব্য শাখার 
অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। কথা-সাহিত্যের অধিবেশনে সভানেত্রীর 
আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী। উদ্বোধন করেন 
অধ্যাপক শ্রীদেবেশ বায়] কাব্য শাখার অধিবেশনে পৌরোহিত্য 
করেন শ্রীকালীকিম্কর সেনগুপ্ত। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অধ্যাপক 
অশ্রুকুমার সিকদার | নাট্য শাখার উদ্বোধন করেন ডঃ সত্যপ্রসাদ 
সেনগুপ্ত । | 

সভাপতি ডঃ ঘোষ রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত একশ্রেণীর 
নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন--এ সব নাটক, নাট্য- ' 
কারের! তাদের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করার 
উদ্দেশ্যেই রচনা করেন। ও 
' ডঃ ঘোষ নাট্য-সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের অবদানের কথা উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন, সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির মধ্যে নাটকের 
গতিশীল বৈচিত্র ও পরিবর্তনশীল লক্ষ্য করার মত | 
_ কথা-সাহিত্য শাখার সন্ভানেত্রীর ভাষণ--কথা-সাহিত্য শাখার 
সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী বলেন_-সাহিত্যে ফাকি 
চলে না। সাহিত্যের মূল কথা দরদ। এটাই সাহিত্যের প্রধান 
ধর্ম ! বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শক্তিমান তরুণ লেখকের আবির্ভাব 
ধেমন লক্ষ্যগোচর, তরুণীদের মধ্যে তেমন নয় বলে তিনি আক্ষেপ 
করেন। 

কাব্য শাখার সভাপতির ভাষণে শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত বলেন-_ 
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একালের কাব্যে বেড়ে উঠেছে স্পর্ধা। বর্তমানের কাব্যে ও আরটে 
মনোহারিতা গৌণ_-মনোজয়িতা মুখ্য | 

প্রীসেনগুপ্ত সাহিত্যিকদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন 
হতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন আজকে যখন চাষের জমি 
সীলিং করা হচ্ছে তখন সাহিত্যিকরা কপিরাইট আইন সংশোধন 
করে নিজেদের গায়ের রক্ত জল করা সাধনার ধনগুলি উদ্ধারের 
চেষ্টা করছেন না কেন? 

৩১শে চৈত্র ১৩৭৮, বৃহস্পতিবার, ইন্দ্রমিত্র এবং বিভূতি 
মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন-_-ইন্দ্রমিত্র রচিত “করুণাসাগর 
বিদ্যাসাগর’ বইটি এবার (১৯৭১-৭২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া 
বিবীন্দ্রস্ৃতি পুরস্কার” পেষেছেন। পুরস্কারের মূল্য পাঁচ হাজার 
টাকা । এই বইটি ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। 

তাছাড়া অন্ত ভাষায় বাংল! ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর 
লেখা বইও প্রতি বছর রবীন্দ্র পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়! এবার এই 
পুরস্কারের জন্য অন্য ভাষার কোন বই যোগ্য বলে বিবেচিত না 
হওয়ায় শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘এবার প্রিয়ংবদা' নামক 
বইটিও রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। 

শ্রী মুখোপাধ্যায় বর্ষীয়ান ও খাতিমান সাহিত্যিক। বর্তমানে 
বিহার-প্রবাঁসী | তার লেখা বহু বই বাংলা সাহিত্যের অমর 
সৃস্টি | 

ইন্দ্র মিত্রের আসল নাম অরবিন্দ গুহ | আদি নিবাস বাংলা- 
দেশের বরিশালে, জন্ম সাল__১৯২৮। তার লেখা দুটি কবিতার 
বই-ই (দক্ষিণ নায়ক এবং নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত ) সমাদৃত 
হয়েছিল। ইদানীং তিনি গবেষণার কাজেই বেশি মনোযোগ 
দিয়েছেন | 


‘ 


বাংলার নাট্যজগত নিয়ে লেখা তার বই 'সাজঘর' ইতিপুর্বে \ 
দিলি বিশ্ববিদ্ালয়ের নরসিংদাস পুরস্কার পেয়েছিল। সম্প্রতি 
“বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা’ নামে একটি বাংলা বই এবং ইংরেজিতে 
বিদ্ধাসাগরের বহু অপ্রকা(শিত চিঠির একটি সংকলনও তিনি প্রকাশ 
করেছেন। - 

ইন্দ্র মিত্রের লেখা ‘আপনজন’ বইটি কিছুদিন আগে সিনেমা 
হয়েছে। 


) 
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' বর্তমান সাহিত্যিকদের ঠিকানা 
(পরিশিষ্ ) 


"উপেন মান্না--৬৫-এ, শোভাবাজার ্ট্রীট, কলি-৫। 


কালিপদ চৌধুরী-__ঘোষপুব হাইস্কুল, পোঃ-হাউর, মেদিনীপুর । 


দেবী রায়--১৪৮, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-১ ! 


প্রহুল চন্দ্র চৌধুরী--রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ-বিদ্ধাপীঠ, 
দেওঘর, সাঁওতাল পরগণাঁ, বিহার ! 
প্রদ্যোৎকুমার মাইতি-_-গ্রাম + পোঃ-বড়হাট, মেদিনীপুর | 


বিভা সরকার--৫৭/৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি-১৯। 


বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ--১৫৭/১, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া । 
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য_২৭, বি. এল সাহা রোড, নিউ আলিপুর, 

কলি-৫৩। 
শচীন্্রনাথ অধিকাবী--শরতনলিনী, গডপার, চন্দননগর, হুগলী । 
শান্তনু দাস-_৫/৩, বালিগঞ্জ প্লেস, কলি-১৯। 


. শৈলেন্দরপ্রসাদ ঘোষ-_পোঃ-নালিকুল, হুগলী | 


সন্তোষকুমার অধিকারী-_-৯এ, ডাঃ শরৎ ব্যানাজি রোড, কলি-২৯! 
দ্বখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়--২৫, কালিকুমার মুখাজি লেন, হাওড়া-২। 
হরিপদ মণ্ডল_-“যোগেন্দ্র ভবন’, মীরবাঁজার, মেদিনীপুর শহর, 
মেদিনীপুর । 
হিরন্ময় মুন্সী_-পোঃ-জগতাই, মুশিদাবাদ | | 
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এ যুগের অন্ততম অগ্রগণ্য শক্তিশালী-_জীবনবাদী কবি ও 
আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকার নিয়মিত (লেখক । 
নিমাই মারার 


প্রত্যয়দীপ্ত যুগচেতনার স্বাক্ষরবাহী চিরায়ত কাব্যগ্রন্থ 
লেন! একটি নদীর নাম 


পদ্ম একটি নদীর নাম ৩৫০ 
দেশ-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত 

নিমাই মান্নার * বাংলাদেশ, আমার দেশ ২৫০ 

* লেনিন, আলো আমার ৩৪০ 


* ভিয়েতনাম, একটি নাম 
*  অমবডার সন্ধানে, আমি অন্যান্যরা ২০০ 


নেভাজী বুক ডিপো! 
৬৩, কলেজ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-১২ 


অনন্তের তুমি অধিকারী (উপন্তাস ) 
লেখক-_প্রতুল চন্দ্র চৌধুরী 
“দেশের এঁতিহাসিক পটভূমিকাষ রাজনৈতিক ও ধর্ম নৈতিক 
আন্দোলন ও সমাজে তার. প্রভাব, শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংকট প্রভৃতি 
বিষয় অতি সুন্দরভাবে কাহিনীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে লেখক বিবৃত 
করেছেন । স্বস্থ ও সুন্দর সমাঞ্ জীবন ও ব্যক্তি জীবনই লেখকের 
উদ্ভমকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছে ।”_ যুগাস্তর, ৩*শে 
জানুয়ারী, ১৯৭২। মূল্য-_সাঁত টাকা মাত্র । 
প্রাপ্তিস্থান-_-ডি. এম. লাইব্রেরী 
৪২, বিধান সরণী, কলিকাত1-৬ 
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